মতামত ও ফতোয়া সংগ্রহ 





মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ 





আকাবিরে উম্মতের মূল্যবান তাফসীর, মতামত ও ফতোয়া সংগ্রহ 


একটি 
মজলুম করজ 


সুলতান পাবলিকেশন্স 


৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা | 


একটি মজলুম ফরজ 
সংকলন 

মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ 

অনুবাদ 

উবায়েদ 

অনুবাদ সহযোগী 

ইবাদুস সাত্তার 


প্রকাশক 
উমর ফারুক 


সুলতান পাবলিকেশন্স 
৫২,বাংলাবাজার, ঢাকা | 


প্রথম প্রকাশ 
রজব, ১৪৩৭ হি. 
এপ্রিল, ২০১৬ ঈ. 


আন হৃহদা 


আমার মা-বাবা, 
আসাতিযা ও আকাবির 


এবং 
রা আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন 





সেই ভাইদের প্রতি, য 


কোরবান করেছে, করছে কিংবা করবে। 


-উবায়েদ 











তাফসীর গ্রন্থ থেকে সংকলিত 





জান ا‎ টিটি ا اش‎ দীন SE ا ا‎ ২৪ 








জিহাদে লন ই অন ৮০৮ 


জিহাদ ছেড়ে সুন্নতের অনুসারী দাবী করা গোমরাহী বৈ কিছুই নয়.. 
তাকওয়ার দোহাই দিয়ে জিহাদ বর্জন করা নিফাকের আলামত.. 
জিহাদে যাওয়ার জন্য আমল মজবুত হওয়া কোন শর্ত নয়, 








হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী রহ... 
এর রচনাবলী থেকে সংকলিত 

সব চেয়ে উত্তম কাজ জিহাদ করা, যখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়....৩৭ 

বর্তমানেও হিজরত অবশিষ্ট রয়েছে........................................., ৩৭ 

হা জৰ ক‏ سا ا ا ار 

১৩৭ 





EAT مع 2222224 و ا وی رس‎ dh f موی دع‎ ৪১ 








কোরআন শরীফের সর্বসম্মত অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকার করা কোরআন 
শরীফ অস্বীকার করার মতই | একারণে সে কাফের হয়ে যায় এবং তাকে 
হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায় ।.............................১.১,০১,০০০১০৭ ৪৬ 
যে ব্যক্তি কোনো কাফের বা মুরতাদকে তা'বীল করে মুসলমান সাব্যস্ত 
করবে কিংবা কোনো সুনিশ্চিত কাফেরকে কাফের না বলবে, তাহলে সেও 







কোরআনে য় র 
তরি অর্থ ওছ লেশাকেন নাকাল ام‎ যর: 

বমি বলত বায ত ঘৰ নিক চা 
পোষণ করলে কিংবা কোন কুফরী করলে মুসলমান কাফের হয়ে ۹ 
যেই তা'বীলের দ্বারা দীনের ক্ষতি হয়, যদিও তার অবকাশ থাকে তবুও 





যিন্দিকের সংজ্ঞা এবং বাতেনীর বিশ্লেষণ, ১৫০ 
কাফের মুশরিকদের তুলনায় খারেজীদের সাথে জিহাদ করা বেশি জরুরী,৫১ 
অনিচ্ছায়ও মুসলমান দীন থেকে বের (কাফের) হয়ে যায়................. ৫২ 


শুধু বাহ্যিক অবস্থা অবলোকন করে কারো দীন ও ঈমানের সত্যায়ন করা 





হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী جج‎ এর 
ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সংকলিত 
এই মতটি দুর্বল... 


১৮৫৮ 












হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ মুফতী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ 
সাহেব রহ. এর ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সংকলিত 

LELE SKE LE ummm ৬১ 

যে কোনো কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্য প্রথমেই জিহাদ 

E = +2722802772 ৬৩ 

বদি কোরআন শিক্ষা ও কোরআনের দাওয়াতের উপর প্রতিবন্ধকতা হয়, 


কোরআন মাজীদ শিক্ষা দেওয়াকে পরিত্যাগ করা৬৪‏ مج 
ফরজ-সমূহ আদায়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা,‏ 
এ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বহিদ্কৃত..............‏ 
অধিকাংশ যদি হকের বিপরীতে থাকে, তাহলে‏ 
18453418855 ا وا 













এর বক্তব্য সংকলন 
এ ব্যক্তি নিকৃষ্টতম কাফের.................................................., 
হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. সী 
গ্রন্থ থেকে সংকলিত 


লড়াই করা নবীওয়ালা কাজ......................... 
জিহাদের প্রতি ভীত হওয়া মূর্খতা বৈ কিছুই নয়... 
আল্লাহ্‌ তায়ালার শান্তি জিহাদের কষ্ট থেকেও কঠিনতর, 















জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি 2 
জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার উপর সতর্কবাণী এ দুনিয়াতে তার শান্তি ও ক্ষতি-৯৬ 








তরকে জিহাদ বিপদ ও শান্তি ডেকে আনে.......-.-..--.+*--০ ৯৭ 
জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য মুত্তাকী-পরহেজগার হওয়া কোনো শর্ত নয়.৯৮ 
পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদের জন্য বের হওয়া. ১.৮ 
হিন্দুস্তানের জিহাদের বিশেষ শুরুতু ও ফজীলত.... ৯৯ 
হিন্দুস্তানের জিহাদ দ্বারা কোন জিহাদ উদ্দেশ্য? ৯৯ 
হিন্দুস্তান দারুল Ts ..১০০ 





জিহাদের জন্য প্রস্তুতি এ وہ‎ আসবার পত্ৰ সংরক্ষণ করে রাখাও ফরজ.১০০ 
যুদ্ধের অন্্রসন্ত্র তৈরির কাজ শেখার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের ভিন্ন 


60 








সকল মুসলমান ফরজ তরক করার শুনায় গুনাহগার হবে . 
সর্ব প্রথম কাদের সঙ্গে জিহাদ করা উচিত. 


ধৰ্ম পূর্ণাঙ্গ নয়, যে ধর্মে জিহাদ নেই. 
জিহাদ অপারেশন তুল্য... 





সংকলিত 
বাহাদুরি রাসূল ×7۴ আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে.১০৮ 
জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে ভূপৃষ্ঠে রাজতৃ এবং 
কর্তৃত্ব দান করবেন. 
হে মুসলিম উম্মাহ! দুর্বলমনা 
জিহাদ থেকে দূরে থাকা দুনিয়ার প্রতি আস 
জিহাদ 









শাইখুত-তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. 
এর তাফসীর থেকে সংকলিত 


জিহাদের মাধ্যমে মুক্তি সুনিশ্চিত 
এটা জিহাদ পরিত্যাগের কারণ হতে পারে না.. 
জিহাদের ঘোষণা হওয়ার পর, 











শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ফতোয়া গ্রন্থ 
থেকে সংকলিত 


নেফীরে-আম) দ্বারা কী উদ্দেশ্য?................‏ نفیرعام 






মুজাহিদ-বিরোধীদের হত্যা করা.... 
জিহাদ থেকে দূরে থাকার অনুমতি তলব কলা মুনাফিকী স্বভাব, 


হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুদিয়ানুভী রহ. -এর ফতোয়া 
ও রচনা থেকে সংকলিত 





একটি মজলুম ফরজ ১৩ 












জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়? পিছন 

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা 

জিনুহুল আলীয়া এর রচনা থেকে সংকলিত 
জিহাদ" শব্দের অর্থ................... -১৪১ 
“জিহাদ" একটি ইবাদত, ..১৪১ 
জিহাদের উদ্দেশ্য কী ? ...১৪১ 
জিহাদ"গুরুতৃপূর্ণ একটি রুকন. .১৪৩ 
মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ... ১৪৩ 
জিহাদ না করার গুনাহে আমরা লিপ্ত ১৪৩ 
'জিহাদ' ফরজ হওয়ার বিবরণ..... .১৪৪ 
মতলক জিহাদ’ অস্বীকারকারী কাফের. ১৪৫ 
দিফায়ী জিহাদ ফরজ...................... ১৪৬ 
জিহাদের পূর্বে দাওয়াত দেওয়া জরুরী কী...... ১,১৪৭ 
ফরজ দাওয়াত" দুনিয়ার সকলের কাছে পৌঁছে ১৪৮ 
ا‎ e ..১৪৮ 
ইবতেদায়ী জিহাদও জায়েজ... ১৪৯ 
একটি ভুল ধারণা.............. ১৫০ 
কিছু দীনদার মহলের “ “গলতফাহমী” এবং এর জবাব. “১৫১ 
ইকামাতে দীনের খাতিরে ‘হিজরত’ করা ওয়াজিব... ১৫৩ 
ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় থেকে জিহাদের প্রস্তুতি না নেওয়া........... ১৫৫ 
হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহ 
লিখেছেন 
‘জিহাদ’ শব্দের অর্থ............................ 
“ফী সাবীলিল্লাহ'কে অন্য কাজে মিলানো........ 





হযরত মাওলানা মুফতী নূর আহমদ বাংলাদেশী লিখেছেন :.......... ১৬০ 





অনুবাদকের কথা 


শুরুতেই যা বলতে হয় 

বইটি হাতে নেওয়া মাত্রই পাঠকের মনে হয়তো প্রশ্ন উদিত হতে পারে, 
এই ধরনের বই অনুবাদ করার প্রয়োজন হলো কেন? 

শুরুতেই প্রশ্নটির উত্তরে না গিয়ে, পাঠকের সামনে কিছু কথা পেশ করতে 
চাই । আশা করি, কথাগুলোর মধ্যে পাঠক তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন। 
নিঃসন্দেহে আকাবিরে উম্মত সকল ক্ষেত্রেই আমাদের পথপ্রদর্শক | 
উম্মতের রাহবার | তাই সঠিকভাবে কোরআন-সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রেও আমরা 
তাদের শরণাপন্ন হই। শরণাপন্ন হওয়া আমাদের জন্য আবশ্যকও বটে। 
কিন্তু একথা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরামের 
মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ দলীল হিসেবে উম্মতের সামনে পেশ করা 
গেলেও, নিজেদের কোনো উস্তায বা মুরব্বীর মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ 
দলীল হিসেবে উম্মতের সামনে পেশ করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না 
কোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে তাদের মতামতকে যাচাই-বাছাই করা হয় ۱ 
তাই মুজতাহাদ ফী মাসআলার ক্ষেত্রে আমরা যদি মুজতাহিদ ফুকাহায়ে 
কেরামের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনুসরণ করি, তবে তা چ3‎ ও 
নিয়ম-কানুন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হলেও, আমাদের কোনো 38۲ ও 
মুরব্বির ক্ষেত্রে তা সঠিক বলে বিবেচ্য নয়। অথচ চোখ বন্ধ করেই এই 
কাজটি আমরা করে চলেছি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বাড়াবাড়ি ও 
কড়াকড়িতে লিপ্ত হয়ে পড়ি। এটি নিয়ে কিছুটা হলেও আমাদের চিন্তা- 
ভাবনা করা উচিত | 

সুতরাং আমাদের ہجو‎ ও বর্তমান মুরববীগণ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং 
তার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যে চিন্তা-চেতনা লালন করে থাকেন এবং যে 
ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ তারা আমাদের সামনে পেশ করেন | তা নিয়ে কোরআন- 
বলেই মনে হয় । অবশ্য আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দের অনেক আকাবিরই 
এ সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উম্মতের সামনে পেশ করে গেছেন। 
ফলে তা নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করা, সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করা 
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অনেকটাই সহজ হবে বলে মনে হয়। তাছাড়া আমাদের আকাবিরে 
দেওবন্দ যেহেতু তাকওয়া ও পরহেজগারিতে, হুসনে আখলাক ও আল্লাহ 
ভীতিতে বেনজীর ছিলেন। সর্বোপরি কোরআন-সুন্নাহ সম্পর্কেও প্রগাঢ় 
জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
নিঃসন্দেহে উম্মতের কাছে গ্রহণ-যোগ্য বলেই বিবেচ্য। কেননা, তারা তা 
কোরআন-সুন্নাহ কিংবা মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
থেকেই গ্রহণ করেছেন। ফলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সম্পর্কে তাদের 
মতামতগুলো আমাদেরকে এ বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দিবে বলেই, 
পাঠকের সামনে সেগুলোকে আমরা পেশ করার চেষ্টা করেছি। সুতরাং 
পাঠকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা হলো, আকাবিরে উম্মতের এসব 
মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ-গুলোকে তারা মনোযোগ সহকারে পাঠ 
করবেন এবং গভীর-ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক মত ও পথকে তারা 
গ্রহণ করবেন। 

অবশ্য যে সব মাসআলার ক্ষেত্রে স্বয়ং আকাবিরদের মাঝেই ইখতেলাফ 
রয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো আকাবিরের সেই মতকে গ্রহণ করি, 
যা শুধু যুক্তি-প্রমাণের নিরিখেই নয় বরং কোরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় 
দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সুসাব্যন্ত ও সুপ্রমাণিত। সর্বোপরি তা আমাদের 
হৃদয়কেও প্রশান্ত করে | তাহলে এর দ্বারা অন্য আকাবিরদেরকে ছোট করা 
বা তাদেরকে অমান্য করা হবে না। আমরা তাদের অনুসারী নই, এ কথাও 
বলা যাবে না। কেননা, কোনো কোনো মাসআলা এবং পথ ও পদ্ধতির 
ক্ষেত্রে দু'এক জন আকাবিরের পদস্বলন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় | বরং 
পদশ্বলন হওয়াটাই প্রমাণিত বাস্তব সত্য | যা আহলে ইল্ম মাত্রই অবগত 
আছেন। তাহলে শুধু এই কারণে কীভাবে বলা যাবে যে, আমরা তাদের 
প্রকৃত অনুসারী নই? 

অথচ আমরা সবাই-ই তো মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরামের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে 
সঠিক নিয়মটির অনুসরণ করে থাকি। 

উদাহরণ স্বরূপ : কোনো কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইমামে 
আজম আবু হানিফা রহ. -এর মতের উপর আমল না করে, আমরা 
সাহেবাইন রহ. -এর মতের উপর আমল করে থাকি | বেশকিছু মাসআলার 
ক্ষেত্রে তো আমরা ইমাম যুফার রহ. -এর মতের উপরও আমল করি। 
কোনো কোনো মাসআলায় তো এমনও হয় যে, আমরা অন্য মাযহাবের 
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ইমামদের মতের উপর আমল করে থাকি। তাহলে এর দ্বার 
আজম আবু হানিফা রহ. -কে ছোট করা হয়? তাকে কি অমান্য করা হয়? 
নাকি একথা বলা হয় যে, আমরা তার মাযহাব থেকে বের হয়ে গেছি? না, 
তা বলা হয় না। তাহলে নিকটবর্তী আকাবিরের ক্ষেত্রে আমরা তা ভুলে 
যাই কেন? কেন বলা হয়, আমরা আকাবিরের পথ থেকে সরে পড়েছি? 
এই দ্বিমুখী কর্ম-পদ্ধতি কিংবা দ্বিমুখী চিন্তা-চেতনা লালন করা কি কোনো 
বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে? এ নিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা 
করা উচিত। 

আমীদেরকে আরো একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। সেটি 
হলো, কখনো কখনো এমন হয় যে, কোনো বিষয়ে যখন ইখতেলাফ দেখা 
দেয়, তখন আমরা সেই বিষয়ে যিনি সব চেয়ে বেশি দক্ষ ও অভিজ্ঞ, যিনি 
চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা-আরাধনায় সব চেয়ে বেশি অগ্রসর, আমরা তার 
মতটিকেই গ্রহণ করে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ : তাযকিয়া ও সুলূকের 
কোনো বিষয় নিয়ে যদি ইখতেলাফ দেখা দেয়। তাহলে এই বিষয়ে যিনি 
সব চেয়ে বেশি দক্ষ ও অভিজ্ঞ, তার কথাই গ্রহণ-যোগ্য বলে বিবেচিত 
হয়। অন্তত এই বিষয়ে সবাই তাকেই মান্য করে, তার কথার অনুসরণ 
করে থাকে | তাই নয় কি? 

তাহলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়মটি ভুলে যাই 
কেন?কেন আমরা বলে থাকি, বর্তমানে আমাদের উপর জিহাদ ফরযে 
আইন হয়নিঃঅথচ সমগ্র বিশ্বের সকল মুজাহিদ আলেম এ বিষয়ে একমত 
পোষণ করেছেন যে, জিহাদ বর্তমানে ফরজে আইন হয়ে গেছে। তাহলে 
কেন এবিষয়ে মুজাহিদ আলেম ও আকাবিরের উপর অন্য সব 
আলেমদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়?জিহাদ বিষয়ে অভিজ্ঞওদক্ষ আলেমদের 
ফতোয়াকে কেন গ্রহণ করা হয় নাঃ কেন এমন সব আলেমদের থেকে এ 
বিষয়ে ফতোয়া তলব করা হয়, যারা কখনো জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ 
করেন নি? 

কোনো কোনো আকাবিরে উম্মতের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এমনও হয় যে, 
প্রতিকূল পরিবেশ ও পারিপার্থিকতার কারণে শরীয়তের কোনো মাসআলার 
উপর আমল করতে গিয়ে, বাধ্য হয়ে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করতে 
হলেও, এ বিষয়ে সঠিক কথা বলা থেকে তারা নীরব থাকেন না। তীরা 
অকপটে তাদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা উম্মতের সামনে পেশ করে থাকেন | 















তাই এই সমস্ত ক্ষেত্রে আকাবিরদের কর্মের উপর 
মতামতকে প্রাধান্য দেওয়াই অধিক যুক্তি-সঙ্গত মনে হয়। তাই তাদের 
মতামতকে অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না শুধু এই যুক্তিতে যে, যদি সঠিক 
বিষয়টি এমনই হয়, তাহলে আকাবিরগণ এই মুহূর্তে তা পালন করছেন না 
কেন? এ থেকে বুঝা যায় বর্তমানে জিহাদ আমাদের উপর ফরযে আইন 
হয়নি। তা না হলে কেন তারা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন না? তারা কি 
কোরআন-সুন্নাহ আমাদের চেয়ে কম বুঝে থাকেন? এই ধরনের খোঁড়া 
যুক্তি পেশ করে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌ থেকে গা বাচানো এবং জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ্‌র মহান ফজিলত থেকে বঞ্চিত হয়ে, আখিরাতের সফলতার 
স্বপ্ন দেখা কি কোনো মুমিনের কাম্য হতে পারে? অন্তত কোনো বুদ্ধিমান 
মুমিনের কাজ এটি হতে পারে না। বরং বুদ্ধিমান মুমিনগণ আল্লাহর পথে 
অন্য সবার চেয়ে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হবেন, এটিই কাম্য । আল্লাহ্‌ 
তায়ালা আমাদের সবাইকেই সেই তৌফীক দান করুন । আমীন! 

প্রিয় পাঠক! উপরের কথাগুলোকে মনে রেখে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ 
সম্পর্কে আকাবিরদের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-গুলোকে অধ্যয়ন করলে, 
আশা করা যায়, যে কোনো সচেতন পাঠক মাত্রই নিম্নের বিষয়গুলো 
সম্পর্কে একমত পোষণ করবেন। 

১. আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈমানের পর সব চেয়ে বেশি প্রিয় আমল 
ও ফজীলত পূর্ণ ইবাদত হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌য় অংশগ্রহণ করা | 
২. জিহাদে শরীক হওয়া নবীওয়ালা কাজ। বরং সমস্ত নবীওয়ালা 
কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কঠিন ও জটিল | তাই নবী ও সিদ্দীকদের 
পরের স্তরই হলো শহীদদের স্তর | 

৩. দাওয়াত ও তা'লীম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। কিন্তু যখন জিহাদ 
ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন জিহাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ্য় অংশগহণ করা সবার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। 
8. নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের মত জিহাদও একটি ফরজ 
ইবাদত ৷ বরং বর্তমান সময়ে তা ফরজে আইন হয়ে যাওয়ার কারণে 
তাতে অংশগ্রহণ করা সমস্ত ইবাদতের উপর প্রাধান্য পাবে | 

৫. _ মুসলিম জাতি বিজয়ী হওয়ার একমাত্র পথ হলো, জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ্‌। তাই এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে ইসলামী 
খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা একেবারেই অসম্ভব | 
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৬. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌য় অংশগ্রহণ করতে পারা আল্লাহ্‌ তায় 
বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত | আর তা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করা মুনাফিকের 
আলামত ৷ এ ক্ষেত্রে মুরববীদেরকে বাহানা বানানো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌ 
থেকে বিমুখ থাকার পরিচয় বহন করে | 

৭. যারা নিজেদেরকে সুন্নতের অনুসারী বলে দাবী করেন। অথচ 
জিহাদ কী সাবীলিল্লাহ্‌ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করেন। তাদের দাবী 
অগ্রহণযোগ্য হিসেবেই বিবেচিত | 

৮... ইকদামী তথা আক্ৰমণাত্মক এবং দিফায়ী তথা আত্মরক্ষা-মূলক, 
উভয় প্রকার জিহাদই কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ রূপে গণ্য | তাই জিহাদ করার 
জন্যে সদাসর্বদা প্রস্ততি গ্রহণ করা ঈমানের দাবী বলেই বিবেচ্য । প্রস্তুতি 
গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা দুর্বল ঈমানেরই পরিচায়ক। 

যাই হোক, আশ্চর্যের বিষয় হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌ সর্বাধিক গুরুত্ব 
ও ফজীলত পূর্ণ ইবাদত হওয়া সত্তেও, এ সম্পর্কে আমাদের পড়া-শোনা, 
আলোচনা-গবেষণা নেই বললেই চলে। যার ফলে দেখা যায়, দীনের 
অন্যান্য বিষয়ে প্রাজ্ঞও অভিজ্ঞ আলেম হওয়ার পরেও জিহাদ বিষয়ে 
আমরা অ, আ, ক, খ স্তরের ছাত্রই থেকে যাই। এ কারণেই জিহাদ বিষয়ে 
আমাদের মন্তব্য ও আলোচনাগুলো মক্তবের শিশুদের মতই পরিলক্ষিত 
হয়। যেন দীনী বিষয়ে এইমাত্র আমাদের হাতে-খড়ি হলো। সঠিকভাবে 
জিহাদের সংজ্ঞাটা পর্যন্ত আমরা বলতে পারি না। জানি না জিহাদের শর্ত, 
প্রকার ও হেকমতসমূহ। বলতে পারি না কখন থাকে জিহাদ ফরজে 
কেফায়া এবং কখন হয়ে যায় ফরজে আইন | এ বিষয়ে অন্যান্য বিধিবিধান 





হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ভুল ব্যাখ্যা এবং তাহরীফ ও তাবীলে 
আমরা লিপ্ত হয়ে পড়েছি। জিহাদের ফজীলত সম্বলিত আয়াত ও হাদীসকে 
আমরা ব্যবহার করে চলেছি দাওয়াত ও তালীমের ক্ষেত্রে, লেখালেখি ও 
রাজনীতির ময়দানে। যার ফলেই আমরা আটকে পড়েছি নব আবিষ্কৃত 
নানা রকম কর্ম-কাণ্ডের বেড়াজালে | এ কারণেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র 
উপর হাজারো রকম সন্দেহ ও সংশয়ের আবরণ সৃষ্টি করে চলেছি আমরা 
নিজেরাই । অথচ এটি তো সবারই জানা কথা যে, জিহাদ গুরুত্ব ও 
ফজীলত পূর্ণ একটি ফরজ ইবাদত ৷ ফরজ ইবাদত সম্পর্কে এই ধরনের 
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অবহেলা ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করা কি কোনো প্রকৃত মুসলমানের কাজ হতে 
পারে? 

অথচ দীন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র 
ক্ষেত্রে এই ধরনের অবহেলা ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে পড়েছেন। একটা 
সময় ছিল, যখন তাদের ক্ষেত্রে তা কল্পনা করার মতও ছিল না। অথচ 
বর্তমানে বাস্তবেই তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। হায় আল্লাহ্‌! আমাদেরকে সঠিক 
বুঝ দান করুন আমীন! 

প্রিয় পাঠক! আপনাকেই প্রশ্ন করি- এই মুহূর্তে কেউ যদি আমাকে এই 
সংবাদ দেয় যে, তোমার শত্রুরা তোমার দিকে অস্ত্র হাতে ধেয়ে আসছে, 
তোমার কাছ থেকে ঈমান হরণ করার জন্য | কিংবা হত্যা করে তোমাকে 
পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য | তোমার মা-বোনের ইজ্জত- 
আবরু নিঃশেষ করে ওদের দাসী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য | তাহলে 
ঠিক এই মুহুর্তে আমার করণীয় কী হবে? আমি কি আল্লাহ তায়ালার 
আদেশ অনুযায়ী ই'দাদ গ্রহণ করেছি? আমি কি ওদের মোকাবেলা করার 
জন্য প্রস্তুত হয়েছি? আমি কি আমার ঈমান রক্ষা করতে পারবো? আমি কি 
পারবো আমার মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে? মনে হয়, পারবো না। 
করেছেন এই আয়াতটি উল্লেখ করে, 


শুন واعدوا مم ماستطعتم من قوة‎ 
আমি এই আয়াতটির উপর আমল করতে পারিনি। আমি পারিনি এখনো 
ঘুম থেকে জাগ্রত হতে। অজ্ঞতা ও অবহেলার চাদর খুলে ছুঁড়ে মারতে | 
কল্পনার জীবন থেকে বাস্তব সম্মত জীবনে ফিরে আসতে । জানি না, আর 
কত দিন আমার এভাবে কাটবে!! 
অথচ বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতি স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করলেই বুঝা যায়, সব 
প্রস্তুতি শেষ করে দাজ্জালি বাহিনী এগিয়ে আসছে মুসলিমদের ঈমান হরণ 
করার জন্য৷ মুসলমানকে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য | 
ওদের মোকাবেলায় কি মুসলিমদের কিছুই করার নেই? 
এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সাহাবায়ে 
ও পদ্ধতি গ্রহণ করে অগ্রসর হয়েছিলেন? 
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ইতিহাস, সিরাত, তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থগুলো উম্মতকে এই সাক্ষই প্রদান - 
করে যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে রাসূল সক্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
সাহাবায়ে কেরাম জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর পথকেই অবলম্বন করেছিলেন | 
এই পথেই নিজেদের জীবন কোরবান করে ছিলেন। তবুও কেন আমরা 
এই পথ অবলম্বন করা থেকে এখনো দূরে রয়েছি? আমাদের কি প্রস্তুতি 
গ্রহণ করার সময় এখনো হয়নি? আমাদের হৃদয়ে কি গাজওয়ায়ে হিন্দে 
শরীক হওয়ার তামান্না এখনো জাগ্রত হয়নি? 
মহা-ফজীলত থেকে | আল্লাহ্‌ তায়ালার রেজামন্দি ও পরম সৌভাগ্য অর্জন 
করা থেকে । আল্লাহ না করুন, এ বিষয়ে আমার অবহেলা ও অজ্ঞতার 
কারণে, হতে পারে নিজের অজানতেই 8 বাহিনীতে আমি যোগ 
দিয়ে ফেলেছি। দূরে সরে পড়ছি কালো পতাকাবাহী মাহ্‌দী-কাফেলা 
থেকে | হে আল্লাহ! আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। 
প্রিয় ভাই আমার! মুসলিম ভাইদের চিৎকার-আহাজারি, মা-বোনদের করুণ 
আর্তনাদ কর্ণপাত করার সময় কি এখনো আসেনি? এখনো কি সময় হয়নি 
শক্রদেরকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠানোর? আর কখন আসবে অন্ত্র হাতে 
নেওয়ার সুন্নত পালন করার সময়? 
মুসলিম ভাই আমার! ওঠো! জাগো! অজ্ঞতা দূর করে, অবহেলার চাদর 
বিজয়ী করার লক্ষ্যে। মানব রচিত বিধানকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে এই 
পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে। 
সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম! আর কতকাল গোপন রাখা হবে আল্লাহ 
তায়ালার বিধানকে? আর কতকাল ত্রান্ত-ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া হবে? 
আমাদের কি দায়িতৃ নয় আল্লাহ্‌ তায়ালার সুস্পষ্ট বিধানগুলো মুসলিম 
ভাইদেরকে জানিয়ে দেওয়া? আর কতদিন চলবে কাফের-মুরতাদদের 
সাথে সমঝোতার বাহানা ও অজুহাত? আমাদের কি একবারও মনে পড়ে 
না এই আয়াতটির কথা, 

৯75 গর ৪৮৪০৩ النبي خرض المؤمنین على القتال‎ 5 
“হে নবী! উদ্বুদ্ধ করুন আপনি মুমিনদেরকে কিতাল করার জন্য ।” 
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এখনো কি সময় হয়নি এই আয়াতের উপর আমল করার? কী জবাব পেশ 
করবো আমরা আল্লাহর সামনে, যদি সঠিক দীন পৌছানোর ব্যাপারে 
আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়? 

সুতরাং হে বন্ধুগণ! আসুন দীন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র 
পথে উম্মতকে আমরা সঠিক দিক নির্দেশনা পেশ করি সেই লক্ষ্যেই 
মুসলিম ভাইদের সামনে পেশ করছি আমাদের সামান্য এই উপহার মহান 
আকাবিরদের বাণী, মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত تم‎ এই বইটির 





অনুবাদ। 

প্রিয় পাঠক! বইটি সংকলন করেছেন প্রকৃত একজন আলেমে দীন ও মর্দে 
মুজাহিদ “মোল্লা ইয়ার মুহাম্মদ” । তিনি তার সংকলিত বইটির নাম 
রেখেছেন, “জিহাদ ও কিতাল আকাবিরে উম্মত কি নজর মে” | 
বইটিতে একটি বাক্যও তিনি নিজ থেকে উপস্থাপন করেননি । বরং 
আকাবিরদের তাফসীর গ্রন্থ, ফতোয়ার কিতাব ও অন্যান্য রিসালা থেকে 
তাদের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হুবহু তিনি তাতে উপস্থাপন করেছেন। 
ফলে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌ সম্পর্কে আকাবিরদের চিন্তা-চেতনাগুলো 
সুস্পষ্টভাবে বইটিতে স্থান পেয়েছে। পাঠক বইটি পাঠ করে অবশ্যই 
বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। এ কারণে যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
আকাবিরগণ এমন অনেক কথাই বলে গেছেন, যার বিপরীত কথাগুলোকে 
দরবারি আলেমরা আকাবিরদের দিকে নিসবত করে থাকে। অথচ পাঠক 
বইটির চরণে চরণে প্রমাণ পাবেন, দরবারি আলেমদের এসব কথা তাদের 
বানানো মুখের বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের কথাগুলো আকাবিরের 
প্রতি সুস্পষ্ট অপবাদ এবং জঘন্যতম মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত । এ ধরনের দরবারি 
আলেমদের কাফেলাভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌ তায়ালা মুসলিমদেরকে 
হেফাজত করুন | আমীন! 

প্রিয় পাঠক! বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে, যেন 
আকাবিরদের বাক্যের অর্থ ও মর্ম হুবহু ঠিক থাকে। যেন নিজের পক্ষ 
থেকে অতিরিক্ত কোনো বাক্য বা মর্মের অনুপ্রবেশ না ঘটে | ফলে অনেকটা 
বাধ্য হয়েই বইটিতে শাব্দিক তরজমা উপস্থাপন করতে হয়েছে। যার 
কারণে বইটির সাহিত্যমান কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেও, আশা করা যায় শব্দ ও 
বাকা গঠন শুদ্ধতার স্তরেই বহাল রয়েছে । তবুও আমরা যেহেতু মানুষ, 
তাই আমাদের ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং পাঠকের 





২২ একটি মজলুম ফরজ 


কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ হলো, কোনো ধরনের ভুল-ভ্ৰান্তি যদি 
পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়। তাহলে যেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তা মার্জনা করা 
হয়, এবং সম্ভব হলে যেন আমাদেরকে তা জানানো হয়। আল্লাহ্‌ তায়ালা 
করুন | আমীন! 
পরিশেষে বলতে হয়- এই বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তায়ালার 
প্রিয় একজন বান্দা, আমার 2 মুহতারাম আমাকে আগ্রহ ও উদ্দীপনা 
দিয়েছেন। বিভিন্নভাবে পরামর্শ পেশ করে সহযোগিতা করেছেন। তার 
সহযোগিতা না পেলে হয়তো কোনো দিন-ই এই ধরনের বই অনুবাদ 
করার সৌভাগ্য আমার হতো না। আল্লাহ্‌ তায়ালা হযরতের ছায়া আমাদের 
উপর দীর্ঘায়িত করুন৷ তার হৃদয়ের তামান্না বাস্তবায়িত করুন এবং তাকে 
সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন| আমীন! 

বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা পেশ করেছেন, আল্লাহ্‌ 
তায়ালার আরো কয়েকজন বান্দা। হয়তো তীদের নাম পাঠকের কাছে 
অজানাই থেকে যাবে কিন্তু আল্লাহ্‌ তায়ালা তো অবশ্যই তাদেরকে 
জানেন ۱ তাই পাঠকের কাছে তাদের জন্য আন্তরিক দোয়া কামনা করছি। 
আল্লাহ্‌ তায়ালা যেন সবেত্তিম বিনিময় তাদেরকে দান করেন এবং উভয় 
জগতে সফল হিসেবে তাদেরকে কবুল করেন। বইটি প্রকাশ করার 
ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌ তায়ালার একজন বান্দা পূর্ণ আগ্রহ পেশ করেছেন এবং 
অনেক কষ্ট ও শ্রম ব্যয় করেছেন। যার কারণেই বইটি প্রকাশ করার 
পথকে আল্লাহ্‌ তায়ালা সহজ করে দিয়েছেন। সুতরাং পাঠক যেন নিজ 
মুনাজাতে তাকেও মনে রাখেন। এছাড়া যারাই এই বইটির ক্ষেত্রে যে 
কোনো ভাবেই সহযোগিতা করেছেন, করছেন কিংবা করবেন সবাইকেই 
আল্লাহ্‌ তায়ালা সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন এবং উভয় জগতে সফল 
হিসেবে কবুল করুন। আমীন! 

উবায়েদ 


বাংলাবাজার, ঢাকা | 
২১/৬/১৪৩৭ হি. 
বৃহস্পতিবার, সকাল- ৭টা। 
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হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর 
তাফসীর গ্রন্থ থেকে সংকলিত 


জিহাদ কখন ফরজে আইন 

জিহাদ ফরজ | অবশ্য এর জন্য কিছু শর্ত-শারায়েতও রয়েছে। ফিকহের 
কিতাবগুলোতে বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। ফরজ দুই ধরনের 
হয়ে থাকে | ফরজে আইন এবং ফরজে কিফায়া। শত্রু বাহিনী যখন 
মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে, তখন মুসলমানদের উপর তাদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। নতুবা জিহাদ করা ফরজে 
কিফায়া থাকে | 

(বয়ানুলকোরআন, সুরা বাকারা,আয়াত-২১৬) 


ইকদামী জিহাদের হুকুম 
ইকদামী জিহাদের শর্তসমূহ পাওয়া গেলে, কাফেরদের বিরুদ্ধে ইকদামী 
জিহাদ শুরু করা সঠিক হবে ۱. 
আরবের কাফেররা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের ব্যাপারে 
একমাত্র বিধান হলো তাদেরকে হত্যা করা ۱ সুতরাং তারা যদি জিযিয়া 
দিতে চায়, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না। 
(বয়ানুল কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত- ১৯০) 


শাহাদাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আমল ۱ 

... সুতরাং শাহাদাত যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, তাই তার উপর প্রতিদানও 
হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ۱ আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে যে সমস্ত প্রতিদান রেখেছেন, 
তার মধ্য থেকে এটিও একটি যে, কোনো ধরনের ভয়-ভীতি তার থাকবে 
না। 
(ওয়াদা হল এই) যে ব্যক্তি আমার পথে আমার কাজে অংশগ্রহণ করবে, 
আমি তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সব ধরনের সহায়তা করবো | 

(বয়ানুল কোরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৭০) 





আপনি বলে দিন,দুনিয়ার ভোগ-বিলাস শুধু কয়েক দিনের, তাই 
আখিরাতই সব দিক থেকে উত্তম | আর আখিরাত অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা 
হলো জিহাদ। 

(বয়ানুল কোরআন, সূরা নিসা,আয়াত- ৭৭) 


জিহাদ করার কারণ-সমূহ 
হয়েছে। আর এই আয়াতে জিহাদ করার কারণ-সমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। 
যেগুলো পাওয়া গেলে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক । 
উদাহরণ স্বরূপ : রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তাদের বিরোধিতা 
করা, তাদেরকে যে কোনো ধরনের কষ্ট দেওয়া, সত্যধর্ম ইসলামের আলো 
নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা ইত্যাদি। 
(বয়ানুল কোরআন, সূরা সফ, আয়াত- ৫) 


জিহাদের বিধান প্রকৃত কল্যাণ উপযোগী 
রাসূল E আলাইহি ওয়াসাল্লামের নববী জীবনে কাফেররা তার 
বিরোধিতা করেছে। তাকে অস্বীকার করেছে। তারা যা কিছুই করেছে, তা 
ছিল বিরাট বড় জুলুম ۱ এই জুলুমের পথ বন্ধ করার জন্যই মূলত জিহাদের 
হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই জিহাদের বিধান প্রকৃত কল্যাণ উপযোগী। 
(বয়ানুল কোরআন, সূরা সফ, আয়াত- ৬) 





হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদ আবাদ করার চেয়ে উত্তম 
আমল হল জিহাদ করা 

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ 
করা, উভয়টিই উত্তম | হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদ আবাদ 
করার তুলনায়। 

মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, মুশরিকদের তো ঈমান 
নেই। (অথচ তারা মনে করতো, হাজীদের পানি পান করানো এবং 
মসজিদ আবাদ করাই যথেষ্ট,যদিও ঈমান না থাকে |) 





এ কথা বলে এমন কিছু মুমিন বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা 
ঈমান গ্রহণ করার পরে পানি পান করানো এবং মসজিদ আবাদ করাকে 
জিহাদের তুলনায় উত্তম মনে করতো ۱ অথচ বিষয়টি এমন নয় | 

(বয়ানুল কোরআন, সূরা তাওবা,আরাত- ১৯) 


জিহাদের জন্য বের হতে পারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক 
বিশেষ অনুথহ 
আল্লাহ তায়ালা বলেন,..... 4৮ بن‎ ৩% ৩৮৯ كما‎ যেমনিভাবে বের 
করে এনেছেন আপনাকে (জিহাদের জন্য) আপনার প্রতিপালক ঘর 
|] 


এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং 
রাসূল aE আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের করে 
আনাকে অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, জিহাদের জন্য 
বের হওয়া আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ | 

(বয়ানুল কোরআন, সূরা আনফাল, আয়াত- ৫) 


জিহাদে বের হলেই মৃত্যু অনিবার্য নয় 

কোনো কোনো মুনাফিক মনে করত, জিহাদে বের হওয়া মানেই মৃত্যু 
ডেকে আনা | তাদের বিশ্বাস ছিল জিহাদ মৃত্যুর পথ, আর জিহাদে না 
যাওয়া জীবন ফিরে পাওয়ার পথ। যখন মুসলমানগণ বাহ্যিক পরাজয় বরণ 
করতো এবং শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করত, তখন তারা তাদের 
বিশ্বাসের পক্ষে এভাবে দলীল পেশ করতো যে, দেখো, তারা জিহাদে 
অংশগ্রহণ করেছে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। সুতরাং এ থেকেই বুঝা 
যায়, জিহাদে বের হলেই মৃত্যু অনিবার্য | অথচ মুসলমানগণ যখন বিজয় 
লাভ করতেন এবং তারা গাজী হয়ে, সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসে মুনাফিকদের 
প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন এই বলে যে, আচ্ছা বলো তো,যদি জিহাদে বের 
হলেই মৃত্যু অনিবার্য হয়,তাহলে আমরা কীভাবে জীবিত ফিরে আসলাম ? 
মুনাফিকরা তখন কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর না পেয়ে বলতো,তোমরা 
ঘটনাক্রমে বেঁচে গেছ, নতুবা তোমাদের মৃত্যুর পথে তো কোনো 
প্রতিবন্ধকতা ছিল না। 


(বয়ানুলকোরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ৮৭) 


উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়-‏ ے 
)1076 موت ০৫‏ 
Ir Aer LET‏ :96025458915 
مود ت کا ذربیعہ ہے اود ত্র 9৮০৬৪৭৮০০৫০‏ پھر جب 
০20‏ لست اور Es rile itn ok‏ 
LEH SLE:‏ کے اور عو تکاشکار ہو ০৪০৪3764965:‏ 
TESS US's‏ چا سے اوران یا VE ৩‏ 
Ag Sho fhe‏ موت ہو iit‏ کے وای ASL ALINE‏ 
آپ لوگ انفا قا یچ an‏ مر ےکی کو یکرت ہیں UA‏ تھی۔ MAL‏ 


حت قولہ: Bs bl EMAIL‏ (سورة النساء:۸۷) 
জিহাদের মাধ্যমেই মুসলমানগণ বিজয়ী হবেন এবং কাফেররা হবে‏ 
পরাজিত‏ 


পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 

রকে কাফেরদের ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন। আর 

এই আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করে দিচ্ছেন যে, কীভাবে তাদেরকে রক্ষা 

করবেন | আর তা এভাবে যে, মুসলমানগণ জিহাদ করবেন,আল্লাহ তায়ালা 

এই জিহাদের মধ্যে তাদেরকে সাহায্য করবেন ফলে কাফেররা পরাজিত 
হবে এবং ইসলাম ও মুসলমানগণ বিজয়ী হবেন। 

(বয়ানুলকোরআন, সূরা হজ, আয়াত- ৩৯) 


রাসূল ×× আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের দাবী হল জিহাদের 
ময়দানে অবিচল থাকা 

ওয়াসাল্লামের অনুসরণের দাবী এবং পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক | সুতরাং 

মুনাফিকরা যেহেতু ঈমানের দাবী করে জিহাদের ময়দানে যায়নি। তাই 





কেননা,তারাই আল্লাহ তায়ালার এই আয়াত ..... এ 155 ০এ ৬০ -এর 
মধ্যে উদ্দেশ্য। 


(বয়ানুল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ২১) 
জিহাদ ছেড়ে সুন্নতের অনুসারী দাবী করা গোমরাহী বৈ কিছুই নয় 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- “তোমাদের জন্য” অর্থাৎ এমন ব্যক্তিদের জন্য 
যারা আল্লাহ্‌ তায়ালা ও আখিরাতকে ভয় করে থাকে এবং বেশি বেশি 
আল্লাহ তায়ালার জিকির করে থাকে। অর্থাৎ তোমরা যারা পরিপূর্ণ মুমিন, 
হলো, জিহাদে অংশগ্রহণ করা। কেননা, স্বয়ং রাসূল NE আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তার চেয়ে বেশি প্রিয় 
আর কে আছে যে, জিহাদের ক্ষেত্রে সে তার অনুসরণ করবে جم‎ 

নিজের জান বাঁচিয়ে ঘুরতে থাকবে! 
(বয়ানুল কোরআন,সূরা আহযাব,আয়াত-২১) 
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়- 


eA‏ کے اتبا سن ت کاو کوک فاط ے 

LPL SUL 0৮,558)...‏ کس کیلے ج اہ 
db‏ سے اور رو ڑآ خر ت سے ڈرہاہواو رک ت سے زک را یک مہو شی م وص کا ل ہو 
১৯৯‏ یس TEE‏ زک الہ س LLP Ub‏ 
شی سکیل Mr‏ صلی الہ علیہ LE‏ ع ومو موجودتھاکہ ج بآپ سل اندر 
علیہ وم دی( جہادشش ) شریک رہے تو آپ سے SE HE‏ دافام 
کر AE Fete‏ رے۔ بیان ال رآ fT‏ قول مدان 5১০০ ও কর‏ 


الله أُمُوَّحَسَنَة... زالاحزاب:٢۲)‏ 

ফায়েদা: এ থেকে বুঝা যায়, জিহাদে অংশগ্রহণ করা,তাতে অবিচল থাকা 
এবং আল্লাহ তায়ালার পথে যে কোন ধরনের কুরবানী পেশ করা প্রিয় নবী 
সল্লাল্পহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা । একারণে যে সমস্ত ব্যক্তিগণ 
নিজেদের জীবন থেকে জিহাদকে ছুঁড়ে মেরেছেন, তাদের জন্য এই সুস্পষ্ট 














আয়াত এবং তার ব্যাখ্যার মধ্যে অবশ্যই চিন্তার খোরাক রয়েছে। আহ! 
তারা যদি একটু চিন্তা করার সময় পেতেন! 


তাকওয়ার দোহাই দিয়ে জিহাদ বর্জন করা নিফাকের আলামত 
জাদ বিন কইস ছিল একজন মুনাফিক, সে এই বাহানা পেশ করতো 
যে,আমি সুন্দরীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। আর রোমান মেয়েরা তো 
অত্যন্ত সুন্দরী হয়ে থাকে, তাই জিহাদে বের হলে আমার তাকওয়া ও 

দীনের ক্ষতি হয়ে যাবে । এই জন্য আমি চাচ্ছি জিহাদে বের না হতে। 
(বয়ানুলকোরআন, সুরা তাওবা,আয়াত-৪৯) 


জিহাদে যাওয়ার জন্য আমল মজবুত হওয়া কোন শর্ত নয় 

১১১৭৯ العایدون‎ 0৯১৩-এর মধ্যে এইসব গুণাবলী উল্লেখ করার দ্বারা 
উদ্দেশ্য এই নয় যে, উক্ত গুণগুলো যদি না থাকে, তাহলে জিহাদের 
সওয়াব পাওয়া যাবে না। কেননা, এমন অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে, 
যেগুলোতে শুধু জিহাদের উপরই সুসংবাদ এসেছে। তবে হ্যা, জিহাদের 
জন্য ঈমানদার হওয়া শর্ত। 
আর উক্ত আয়াতে এসব গুণাবলী উল্লেখ করার অর্থ হলো,কারো মাঝে 
যদি এসব গুণের সমাবেশ ঘটে, তাহলে তার সওয়াব ও ফজীলত বেশি 
হবে এবং ঈমানী শক্তি আরো বেড়ে যাবে ۱ পাশাপাশি এটাও উদ্দেশ্য যে, 
কেউ যেন শুধু জিহাদ করে বসে না থাকে,বরং এই ইবাদত-গুলোও আদায় 
করতে থাকে | 

(বয়ানুল কোরআন, সূরা তাওবা, আয়াত-১১২) 


জিহাদের হুকুম মুমিনের জন্য পরীক্ষা 

তোমাদেরকে জিহাদের হুকুম এই জন্য দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের 
এক-জনের মাধ্যমে যেন অপর জনকে পরীক্ষা করা যায়। মুমিনের জন্য 
প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং কারা প্রাধান্য দেয় না, তা যাচাই করা | আর 
কাফেরদের জন্য পরীক্ষা হলো,কারা এই শাস্তির প্রতি ভীত হয়ে,সত্য 
দীনকে গ্রহণ করে এবং কারা তারপরেও মুখ ফিরিয়ে থাকে,তা যাচাই 
করা | সুতরাং এই হেকমতের জন্যও জিহাদকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। 

(বয়ানুল কোরআন,সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত-৪) 





মুজাহিদগণের আমল কখনই নষ্ট হয় না 

তেমনিভাবে শহীদ হওয়াও অসফলতা নয়। বরং এটিও একটি মহা 
সফলতা | সুতরাং যারাই আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যান,আল্লাহ তায়ালা 
তাদের আমলকে (যার মাঝে শহীদ হওয়ার সাওয়াবও রয়েছে) কিছুতেই 
নষ্ট করবেন না। হ্যা, বাহ্যিকভাবে এটা মনে হতে পারে যে, সে যেহেতু 
শহীদ হয়েই গেছে, তাই জিহাদ করার কারণে জিহাদের উপর কোন 
ফলাফল প্রকাশ পাবে না,বরং তার জিহাদের আমলও নষ্ট হয়ে গেছে। 
অথচ বাস্তবে তা নষ্ট হয়নি। কেননা, তার উপর জিহাদের অন্যসব 
ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে, যা বাহ্যিক ফলাফলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। 
দেখাবেন এবং তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন।” 

(বয়ানুল কোরআন,সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ৪,৫) 


মুমিনের অবস্থা 

যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তারা নিজেদের 
জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে আপনার কাছে কোন ধরনের 
অজুহাত পেশ করবে না। বরং আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝাপিয়ে 
পড়বে। আল্লাহ তা'য়ালা খুব ভাল করেই এমন মুত্তাকী বান্দাদেরকে 
জানেন। ফলে তাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দিবেন | 

(বয়ানুলকোরআন, সূরা তাওবা,আয়াত- ৪৪) 
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়- 


০১৪৮ 
جو لوگ ال پر اور امت کے دن یر ایمان رھت 98750 سے جباد‎ 
(itd کے کے ہادہ ٹیس ال میس ش ری نہ مو ےکی یآ پ سے‎ 
کے اور اللہ تعالی ان تیو ںکوخوب جانا چ٭‎ Bits کے با وع‎ ০৫৪০ 
ও. জরি hey 4৯ 3 بیان القرآن‎ Ess ا نکو اج‎ 

) ٤ (التوبة:‎ 





৩০ 





তারাই 
পরিপূর্ণ সফলকাম তো তীরাই। কারণ.তাদের বিপরীতে মুশরিকদের তো 
কোন সফলতাই নেই। আর অন্যান্য মুমিনগণ সফলতার ক্ষেত্রে যদিও 
তাঁদের অংশীদার ৷ কিন্তু জিহাদ ও হিজরতের কারণে সফলতার ক্ষেত্রে 
তারা ওদের চেয়ে অগ্রগণ্য ۱ সুতরাং পরিপূর্ণ সফলকাম তো তীরাই। 
(বয়ানুলকোরআন, সুরা আনফাল,আয়াত-২০) 


জিহাদে বের হওয়া ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হওয়ার পরিচায়ক 
..জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন অন্ত্-সন্ত্র সহ জিহাদের সব 
ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হতো। তখনও যদি এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহ 
তায়ালার প্রতি বিশ্বাসের দাবিতে সত্যবাদী হতো অর্থাৎ ঈমানের দাবী 
অনুযায়ী আমল করত (যার মধ্যে সাধারণভাবে শরীয়তের সমস্ত 
বিধিবিধান এবং বিশেষভাবে জিহাদের বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং 

মনে-প্রাণে জিহাদ করত, তাহলে তা তাদের জন্য অত্যন্ত উত্তম হতো। 
(বয়ানুলকোরআন, সূরা মুহাম্মাদ,আয়াত-২১) 


জিহাদ তরক করার কারণে ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের প্রভাব বিস্তার 
লাভ করবে 
এই আয়াতে জিহাদের হুকুমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং জিহাদ 
বর্জন-কারীদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে, জিহাদ ছেড়ে দেয়ার মাঝে 
বাহ্যিকভাবে দুনিয়াবী ক্ষতিও রয়েছে। যদি জিহাদ তরক করা হয়, তাহলে 
কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা টিকে থাকবে না ۱ আর যখন এই ধরনের ব্যবস্থাপনা 
থাকবে না, তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং সব 
ধরনের অধিকার বিনষ্ট হতে থাকবে। যদিও কোন কোন অজ্ঞ লোক এ 
কথা বলে বেড়ায় যে, যেহেতো লড়াই-যুদ্ধ নেই, তাই পৃথিবীতে নিরাপত্তা 
বাকী আছে। অথচ যেখানে সব ধরনের অধিকার বিনষ্ট হয়, সেখানে 
নিরাপত্তা কীভাবে বাকী থাকে? বুঝা গেল, জিহাদের মধ্যে দুনিয়াবী 
উপকারিতাও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এত উপকারী আমলকে ছেড়ে 
দেওয়া এবং তা থেকে পিছিয়ে থাকা বড় আশ্চর্যের বিষয়! 
(বয়ানুলকোরআন, সূরা মুহাম্মাদ,আয়াত-৩২,সামান্য পরিবর্তিত) 





৩১ 





আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী আয়াত তথা$-। کان اللہ يدافع عن الذین‎ মধ্যে 
মুমিনদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। আর পরবর্তী আয়াত তথা 
-اذن للذین يقاتلون‎ মধ্যে সেই সাহায্যের পথ বর্ণনা করে দিয়েছেন। 
অর্থাৎ এই আয়াতের মধ্যে জিহাদের অনুমতি এবং তার উপর সাহায্য 
করার ওয়াদা রয়েছে.... । 

সেই সাহায্যের পথ হলো এই যে, জিহাদের তো অনুমতি হয়ে গেছে, যার 
মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য রয়েছে। সুতরাং যখন জিহাদের সময় হবে, 
তখন এই জিহাদের মাধ্যমেই তোমরা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে | 
(বয়ানুল কোরআন) 

মোট কথা হলো, یدافع......‎ এ ان‎ আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ 
তায়ালা মুসলমানদের থেকে কাফেরদের অনিষ্ট ও ক্ষতি দূর করে দিবেন। 
আর এই আয়াত তথা .....৪-| آذن‎ এর মধ্যে তার পথ বলে দিয়েছেন যে, 
এমনটি জিহাদের মাধ্যমেই হবে | অর্থাৎ মুসলমানগণ জিহাদ করবেন আর 
আল্লাহ তায়ালা এই জিহাদের মধ্যে তাদেরকে সাহায্য করবেন। ফলে 
কাফেররা পরাজিত হয়ে যাবে এবং ইসলাম ও মুসলমানগণ বিজয়ী হয়ে 
যাবেন। 


হে মুসলিম উম্মাহ! কাফেরদের মোকাবেলায় হীনমন্য হয়ো না 

যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, মুসলমানগণ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা। 
আর কাফেররা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের পাত্র ۱ সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! 
তোমরা কাফেরদের মোকাবেলায় হীনমন্য হয়ো না এবং ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে 
সন্ধির দিকে তাদেরকে আহ্বান করো না। কেননা, তোমরাই বিজয়ী হবে 
আর তারা হবে পরাজিত। কারণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা 
আর তারা হলো আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের পাত্র। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা 
তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। 

(বয়ানুল কোরআন,,সূরা মুহাম্মাদ,আয়াত-৩৫)‏ ا 
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়-‏ 


Aah dE LNT مراتوں!‎ 











IU ALB Met جب معلوم پ وگیاکہ امان الہ تخا کے‎ 
Sit SAL کفار کے مقابلہ یس مت مت پار داو مت پا رک راک‎ 
ہیں اور اللہ تدای‎ Honk الب رہوگے اور وہ مخلوب ہو گُ ےک تم‎ 
.. 20 BL ونوا‎ WAS: تول‎ ৪ ساتھ ہے۔ بیان القرآن‎ eM 
(০:০৮) 0 
জিহাদের প্রতি অত্যধিক উৎসাহ প্রদান 
উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এই আয়াতগুলোতে দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা 
সৃষ্টি করে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করার সঙ্গে, আল্লাহ তায়ালার পথে 
সম্পদ খরচ করার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, 
এই দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশাই মাত্র। তাই এই দুনিয়ায় যদি জান- 
মাল ব্যয় করে সুখ-শান্তিতে থাকতে চাও, তবে এই সুখ-শান্তি কত 
দিনেরই বা হবে? আর যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, 
সাথে সাথে জান-মাল ব্যয় করে জিহাদে অংশগ্রহণ করো, তাহলে আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদর্শন করবেন এভাবে 
যে, তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং তোমাদের কাছ থেকে কোন 
প্রতিদান চাইবেন না। 





(বয়ানুল কোরআন;সূরা মুহাম্মাদ,আয়াত-৩৬) 


জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় সম্পদ খরচ করা পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক 
হয়েছে। যা পূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের 
মাধ্যম। এখানে আল্লাহর পথে খরচ করার ছারা উদ্দেশ্য হল, জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লায় খরচ করা। আর জিহাদের একটি বড় উদ্দেশ্য হলো, 
ইসলামের প্রচার-প্রসার করা। (আয়াতের মধ্যে (টু ও انفق‎ 8 
একসঙ্গে প্রয়োগ করার দ্বারা উল্লিখিত কথাগুলো বুঝা যায়) 
(বয়ানুল কোরআন, সূরা হাদীদ,আয়াত-১০)ামান্য পরিবর্তিত) 


আধুনিক ×7 ব্যবহার এবং গাড়ির ড্রাইভিং ইত্যাদি শেখার 


ফজিলত 
এবং সাওয়ারী পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করার প্রতি অত্যধিক 
ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে তীরের পরিবর্তে বন্দুক ও কামান 
ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার কওল “ 55৪ من‎ ” এর মাঝে এই 
সব ধরনের 5-7 এবং শারীরিক ব্যায়ামও অন্তর্ভুক্ত হবে। 
(বয়ানুল কোরআন,সূরা আনফাল,আয়াত-৬০) 
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়- 


tines UME‏ مو کار ویر ہک ےک فضیلت 
Sg Luke‏ شن او گول کے رک اور سوا ری یک کی بڑی فضیلت 
آکی ے اب بندوقی اور تپ تام مقام تیر کے سے اور موم قوت میں ىہ سب اور 
ورزش بھی واغل ہے۔ 071০6‏ تحت تول deh:‏ نم LEG‏ من ডি‏ 
(الانقال:٦٦)‏ 
জিহাদের ফলাফল‏ 

এই আয়াতগুলোতে জিহাদের দুই ধরনের ফলাফল বর্ণনা করে 

জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। 
এক. পরকালীন ফলাফল তথা জাহান্নাম থেকে মুক্তি, সমস্ত গুনাহের 

মাগফেরাত এবং জান্নাতে প্রবেশ। 


দুই. ইহকালীন ফলাফল তথা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য ও 
বিজয়। 





(বয়ানুল কোরআন,সূরা ছফ,আয়াত-১০,সামান্য পরিবর্তিত) 
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. -এর ভাষায়- 


اد کے رات 
انآ یات میں چہاد کے دوط رع کے UA‏ بیان فر اکر چہادکی تر غیب دیاےء 
Pei ৮201‏ مم سے جات مغفرت وب اور رقول (০০‏ اورووعرا 





هل أدلكم على تحارۃ...١٥)‏ 


অধিকাংশের মতামত এমন কোন ব্যাপক-প্রমাণ নয় যে, হক তার 
মধ্যেই থাকবে 
বর্তমানের একটি আশ্চর্য বিষয় হলো এই যে, যে দিকে অধিকাংশের মত 
থাকে, সেটাকেই মনে করা হয় FF ........... 
১যদি বিষয়টি এমনই হতো, তাহলে কেন হুদ আলাইহিস সালাম নিজ 
সম্প্রদায়ের মতামতকে আমলে নেননি? তার সম্প্রদায়ের সবাই ছিল 
একদিকে আর তিনি ছিলেন ভিন্ন আরেক দিকে | 
(অন্য সব আমিয়ায়ে কেরামের অবস্থাও এমন ছিল) 
২. এমনিভাবে উহুদ যুদ্ধের বিষয়টিও এমন। যখন পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ 
সাহাবীর মধ্যে এখতেলাফ দেখা দিল | কেউ বলল, আমাদেরকে এখনো স্ব 
স্ব স্থানে সুদৃঢ় থাকা উচিত। আর কেউ বলল, না,বরং গনিমতের সম্পদ 
কুড়ানোতে মগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত। 
শেষ পর্যন্ত চল্লিশ জন সাহাবী পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে গনিমতের সম্পদ 
কুড়াতে মগ্ন হয়ে গেলেন। অন্যরা স্ব স্ব স্থানে সুদৃঢ় রইলেন। এই 
ঘটনাটিতেও অধিকাংশের মত ভুলের উপর ছিল। আর স্বল্প সংখকের মত 
ছিল সঠিক | সুতরাং যারাই অধিকাংশের মতামতকে হক মনে করেন, এই 
ঘটনাটি থেকে তাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। 
৩.এমনিভাবে যাকাত অশ্বীকারকারীদের ব্যাপারেও প্রথমে অধিকাংশ 
সাহাবীদের মতামত ছিল,(যার মধ্যে হযরত উমর রাধিয়াল্লহু আনহুও 
ছিলেন)তাদের সাথে নশ্র আচরণ করা হোক। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে 
আকবর রাধিয়াল্লহু আনহু এবং অল্প কিছু সাহাবীদের মত ছিল, তাদের 
সাথে জিহাদই করা হোক। অবশেষে সকল সাহাবী হযরত সিদ্দীকে 
আকবর রাধিয়াল্লহ আনহু -এর মতের উপর একমত হয়ে গেছেন। এই 
ঘটনাটি থেকেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন,যারা অধিকাংশের 
মতামতকেই ‘হক’ মনে করেন। 





(আশরাফুল জাওয়াব,পৃষ্ঠা -২৮৮) 


একটি মজলুম ফরজ ৩৫ 


অনুসরণীয় ব্যক্তি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভুল মাপকাঠি 
আল্লাহ তায়ালা. واتبع سبیل من‎ এর দ্বারা এ দলের সংশোধন করেছেন, 
যারা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। কেননা, =! শব্দ দ্বারা 
অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন। 

এর দ্বারা এ দলের সংশোধন করেছেন, যে দলটি যে কোন‏ سبیل من اناب 


ধরনের ব্যক্তিই হোক না কেন, অনুসরণ করা শুরু করে দেয়। এমনিভাবে 
এ দলেরও সংশোধন করেছেন, যারা অনুসরণ করার সঠিক মাপকাঠি 
সম্পর্কে অবগত নয়। কেননা, এই বাক্যে আল্লাহ তায়ালা অনুসরণ করার 
মাপকাঠি বলে দিয়েছেন। মাপকাঠি দ্বারা সঠিক মাপকাঠিই এখানে 
উদ্দেশ্য। নতুবা বর্তমানে অনুসরণের মাপকাঠি তো অনেক কিছুকেই মানুষ 
বানিয়ে নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ: কাশ্ফকে কেউ কেউ অনুসরণের 
মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। ফলে যে ব্যক্তিরই কাশ্ফ হয়, তাকে বুযুর্গ এবং 
অনুসরণীয় মনে করে। কেউ কেউ কারামতকে অনুসরণের মাপকাঠি 
বানিয়ে নিয়েছে | কেউ বানিয়ে নিয়েছে উন্যত্ততা ও হর্ষোল্লাসকে। কেউ 
তো গরম হয়ে ওঠাকেই অনুসরনের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং 
যার মধ্যে গরম হওয়ার শক্তি বেশি থাকবে এবং কীদবেও বেশি, সেই 
ব্যক্তিই বুযুর্গ বলে তার কাছে বিবেচ্য হয় | কেউ কেউ মাপকাঠি বানিয়েছে 
তাসাররুফাতকে অর্থাৎ কারো উপর চোখ তুলে তাকালে সে যদি বেহুশ 
হয়ে পড়ে,তাহলে এ ব্যক্তিকেই মনে করে বড় ধরনের বুযুর্গ......। 
মোটকথা হলো, বুযুর্গ হওয়ার মাপকাঠি নির্ধারণ করে রেখেছে আশ্চর্য ও 
বিস্ময় ধরনের অনেক কিছুকেই। তার কারণ হলো, এ সমস্ত ব্যক্তিদের 
খবরই নেই যে, বুযুগী কী জিনিস? এ বিষয়ে তারা একেবারেই অজ্ঞ। 
সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অধিকাংশ আহলে ইলমও জানে না যে, 
বুযুগী কী জিনিস? আমি তো অনেক আহলে ইলমকেও দেখেছি, যারা এই 
ধরনের ধারণা পোষণ করে থাকে। 

(আশরাফুল জাওয়াব,খণ্ড-২,পৃষ্ঠা -২২৪) 


৩৬ একটি মজলুম ফরজ 


মুরববী বানানোর সঠিক মাপকাঠি 

আল্লাহ তায়ালার কওল-“ ব্যক্তির পথের অনুসরণ করো, যে আমার দিকে 
ধাবিত” (অন্ধ ভাবে অজ্ঞতাবশত যে কোন ব্যক্তিরই অনুসরণ করো না। 
খুব ভালোভাবে লক্ষ করো আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলেননি যে, এ ব্যক্তির 
অনুসরণ করো, যে ব্যক্তি আমার দিকে ধাবিত। কেননা, এক্ষেত্রে এ ধারণা 
সৃষ্টি হতে পারে যে, এ ব্যক্তি নিজেই অনুসরণীয় | তাই আল্লাহ তায়ালা 
“পথ” শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে এভাবে বলেছেন যে, এ ব্যক্তির পথের অনুসরণ 
করো, যে আমার দিকে ধাবিত। তার মানে হল, এঁ ব্যক্তি নিজেই 
অনুসরণীয় নয় বরং এ ব্যক্তির পথ হল অনুসরণীয় । এটিই হলো মুরব্বী 
বানানোর সঠিক মাপকাঠি। তার মানে হল, যে ব্যক্তিকে মুরববী 
বানাবে,তাকে ভালোভাবে লক্ষ করো যে, তিনি কি আল্লাহ তায়ালার দিকে 
ধাবিত নাকি ধাবিত নন। যদি আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হোন, তাহলে 
তাকে মুরবৰী বানাও এবং তার অনুসরণ করো............. | 

দিকে ধাবিত হওয়াকে | আল্লাহ তায়ালার দকে ধাবিত হওয়ার অর্থ হলো, 
আল্লাহ তায়ালার সমস্ত বিধান মানবে এবং তার উপর আমল করবে..... | 
সুতরাং “আমার দিকে -ধাঁবিত ব্যক্তি” দ্বারা এ ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, যিনি 
আমলদার হবেন। আর আমল তো ইলম ছাড়া হতে পারে না। তাই মূল 
কথা হলো, এঁ ব্যক্তিকেই مو‎ বানিয়ে অনুসরণ করো, যে ব্যক্তি আল্লাহ 
তায়ালার বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং নিজেও তার 
উপর আমল করেন। 





(আশরাফুল জাওয়াব, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা - ২২৬) 





হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী রহ.- 
এর রচনাবলী থেকে সংকলিত 


সব চেয়ে উত্তম কাজ জিহাদ করা, যখন তা ফরজে আইন হয়ে যায় 
ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক রহ. -এর নিকট ইলমে দীন 
অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করা সবেত্তিম কাজ | আর ইমাম আহমদ রহ. এর 
নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করা সবেত্তিম কাজ | জিহাদ যদি ফরজে আইন 
না হয়ে থাকে,তাহলেই এই ইখতেলাফ প্রযোজ্য হবে | নতুবা জিহাদ যদি 
ফরজে আইন হয়ে যায়, তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে জিহাদ করা সবেত্তিম 
কাজ। কেননা, আলোচনা তো হলো উত্তম এবং অনুত্তম নিয়ে, ফরজের 


স্তর নিয়ে নয়। 
(ফয়জুল বারী,কিতাবুল জিহাদ,খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা -৪১৯) 
বর্তমানেও হিজরত অবশিষ্ট রয়েছে 
রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের একটি অংশ- 
لاهجرة بعدالفتح‎ 


মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই,এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কা থেকে 
প্রতিশ্রুত যে হিজরত ছিল, তা আর অবশিষ্ট নেই |(কেননা, মক্কা তো 
বর্তমানে মুসলিমদের দখলেই চলে এসেছে) তবে হ্যা, দারুল হরব থেকে 
দারুল ইসলামে হিজরত করা বর্তমানেও অবশিষ্ট রয়েছে। 

(ফয়জুল বারী, খণ্ড- ৩,পৃষ্ঠা ৪১৯) 


নেককার কোনো ইমাম থাকা কিংবা অন্তর পরিশুদ্ধ হওয়া জিহাদ 
ফরজ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নয় 
অধ্যায়“জিহাদ চলতে থাকবে প্রত্যেক নেককার এবং বদকারকে সঙ্গে 
নিয়েই ৷” 
উল্লিখিত হাদীসের অংশটিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতির দিকে ইশারা 
রয়েছে,তা হলো,গ্রুপ ভিত্তিক পরিচালিত বিষয়গুলোতে, সদস্যদের অবস্থার 





গ্রপেই সদস্যের মাঝে ভালো-মন্দ থাকে। এমন গ্রুপ পাওয়াও তো 
অসম্ভব, যাতে শুধু ভালরাই থাকবে | সুতরাং গ্রুপের সব সদস্যই ভাল 
হতে হবে, এই দোহাই দিয়ে যদি কাজ করা থেকে বিরত থাকা হয়, 
তাহলে তো অনেক কল্যাণকর কাজও আর হয়ে উঠবে না....... 
জিহাদ চলবে কিয়ামত পর্যন্ত এবং জিহাদ হয়ে থাকে গ্রুপ ভিত্তিক,আর 
এটা তো জানা বিষয় যে, সদাসর্বদা ভাল ব্যক্তিদেরকে পাওয়া যাওয়া অত 
সহজ নয়। তাই হয়তো একথা বলতে হবে যে, জিহাদ করার সময় শেষ 
হয়ে গেছে কিংবা ভাল-মন্দ ব্যক্তিদেরকে সঙ্গে নিয়েই জিহাদ চলবে .. | 
মানুষের অবস্থা যাচাই-বাছাই করতে থাকা এবং মন্দ ব্যক্তিদের কারণে 
মতই। 
হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী রহ. -এর 
ভাষায়- 
تزكية النفس ووجود إمام صالح لیس بشرط لفرضية الجھاد:‎ 
"باب الجهاد ماض مع کل بر و فاجر" فيه إيماء إلى اصل عظیم وهو‎ 
ان الأمور التى تتقوم من الجماعة لا ينظر فيها إلى أحوال الأفراد‎ 
فان الجماعة لا تخلو عن بر و فاجر دائما و تتعذر وجود‎ এত 
جماعة لایکون فيها إلا الخیار فلو توقف الأمر على تلوم اهل تلك‎ 
الجماعة لأدى إلى تعطيل أكثر أعمال الخير... فلما كان الجهاد ماضیا‎ 
إلى يوم القيامة وهو أمر جماعة ومعلوم أن خير الأمة لا یتیسر دائما‎ 
فاما أن يتعطل الجهاد أو يبقى مع کل بر و فاجر... فان فی تفحمر‎ 
أحوال الناس و التأخر عن فاجرهم تأخرا عن الخير المحض و هو‎ 
الجهاد...‎ 





একটি মজলুম ফরজ ৩৯ 


সাহায্য প্রাপ্ত দল কোনটি? 
ইল্ম অধ্যায়ে এই আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, যে দলটি কিয়ামত 
পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । সেটি হল মুজাহিদগণের [۱ 
(সুতরাং তারাই হবে সাহায্য প্রাপ্ত দল) 


জিহাদে বের হওয়ার জন্য অনুমতি 

জিহাদ অধ্যায় : পিতা মাতার অনুমতি প্রসঙ্গে । 
জিহাদ ফরজে আইন না হলে পিতা মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে বের 
হওয়া জায়েজ নেই। তবে হ্যা, ফুকাহায়ে কেরামের বিস্তারিত আলোচনা 
থেকে একথা বুঝা যায় যে, সন্তানের প্রতি জিহাদে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা যদি 
শুধুমাত্র তাদের মহব্বতের কারণেই হয়ে থাকে এবং সন্তানের খেদমতের 
প্রতি তারা মুখাপেক্ষী না থাকে, তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়াই জিহাদে 
বের হওয়া বৈধ। (আর যদি জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, তাহলে 
তাদের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই |) 

(ফয়জুল বারী খণ্ড- ৪,পৃষ্ঠা 8৪৫) 


সমকালীন অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা 
তীর পরিচালনার উপর উদ্বুদ্ধ করা পূর্বের যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। 
বর্তমান সময়ে আবশ্যক হল, এ সমস্ত অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করা, যেগুলো 
এই সময়ে প্রচলিত | যেমন-রাইফেল, মেশিনগান,ইত্যাদি ... 

মৌলিক কথা হলো,প্রত্যেক যুগে এ অস্ত্র পরিচালনার উপর উদ্বুদ্ধ করা, 
যেগুলো এ সময়ে প্রচলিত, পরিচিত | কোরআনের আয়াতে এই বিষয়টির 
প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- “ভয় প্রদর্শন করো 
তোমরা এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার শক্রদেরকে” ....... 
সুতরাং উদ্দেশ্য হলো.ভয় প্রদর্শন করা,আর তা বর্তমানে তীর শিক্ষা করার 
মাধ্যমে অর্জন হয় না। 





(ফয়জুল বারী,খগু- ৪,পৃষ্ঠা - ৪৩৫) 

















হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী রহ. ی۔‎ 
ভাষায়- 


التحريض على تعلم استعمال الآلات الجديدة 

والتحريض على الرمي كان فى الزمان الماضي وأما اليوم فينبغي ان 
يكون على تعلم استعمال الآلات الجديدة التي شاعت في زمانناو 
کالبندقة ... فالحاصل أن التحريض في كل زمان بحسبه» وفى النص 
إشارة إليه أیضاء فقال تعالی: ترهبون به عدو الله و عدوكم» فالمقصود 
هو الإرهاب» وذلك لايحصل اليوم بتعلم الرمي.فيض الباري ص ٣٤۵‏ 
tC‏ 


জরুরিয়াতে দীনের সংজ্ঞা 

জরুরিয়াতে দীন বলা হয়, দীনের এ সমস্ত অকাট্য ও সুনিশ্চিত 
বিষয়াবলীকে, যেগুলো রাসূলুল্লাহ <5 ۳۴ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীন 
হিসেবেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং ধারাবাহিকভাবে সুপ্রসিদ্ধতার সাথে 
বর্তমান সময় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এমনকি জনসাধারণও সেটাকে রাসূল 
সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন বলে জানে এবং মানে এখানে 
এ বিষয়ের জ্ঞান পৌঁছে যাওয়া। জনসাধারণের প্রতিটি ব্যক্তিই তা 
স্বতন্তরভাবে জানা জরুরী নয়। এমনিভাবে এ স্তরের জনসাধারণেরও তা 
জানার কোন প্রয়োজন নেই, যারা দীন এবং দীনী বিষয় সম্পর্কে কোন 
ভ্রক্ষেপই করে না। বরং যারা দীন সম্পর্কে সচেতন এবং দীনী বিষয়ের 
সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, তাদের জানাই যথেষ্ট হবে। চাই তারা আলেম 
হোক বা না হোক। 

(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা - ৪৮) 





একটি মজলুম ফরজ ৪১ 


ঈমান 
ঈমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। ইমাম বুখারী রহ. বলেন- 
ঈমানের জন্য আবশ্যক হলো,দীনের প্রতিটি হুকুম গ্রহণ করা এবং তার 
উপর আমল করার সুদৃঢ় সংকল্প করা | 
(ইকফারুল মুলহিদীনপৃষ্ঠা -৫০) 


জরুরিয়াতে দীনের মধ্যে তা'বীল করা কুফরকে আবশ্যক করে 

জরুরিয়াতে দীনের মধ্যে যেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উম্মত আজ পর্যন্ত বুঝে 
আসছে, সেটা ব্যতীত ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং তার আমলী 
যে পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে সাব্যস্ত রয়েছে, সেই পদ্ধতি থেকে উম্মতকে 
বের করে দেওয়া কুফরকে আবশ্যক করে | 

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২৫৬) 
হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্‌ কাশীরী রহ. -এর 
ভাষায়- 


3৮৩৮০০১০৬৯০ 

ضروریات دن ٹکو تصرف اوہ ل او رای جو رادا بکک امت نے Ue‏ 
کے doe‏ لامور ا نکی جو Wale ste Ford‏ 
دیناسب کق رکا موجب rox dee‏ 


এক অজ্ঞ লোকের প্রশ্ন এবং তার উত্তর 
কোনো অজ্ঞ লোক যদি এ কথা বলে যে, শরীয়তের কোনো বিধান 
আল্লাহ তায়ালার ইনসাফের পরিপন্থী। এর উত্তর হলো, যদি বিষয়টি 
এমনই হয়, তাহলে তো একথাও বলা যায় যে, অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা 
দাবী রাখে। কেননা, হিদায়াত ও হক গ্রহণ করারতৌফীক দেওয়া 
ছাড়াও তো তাকে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালার ইনসাফের পরিপন্থী | 

















চাই।‏ ]ا العظیم 


(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা -২৫০) 


জরুরিয়াতে দীনের মধ্যে মনগড়া ব্যাখ্যা করাও কুফরী বরং তা 
অস্বীকার করার চেয়েও জঘন্যতম 
বিখ্যাত গবেষক হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইবরাহীম আল ওজীর 
আল ইয়ামানী ...বলেন... জরুরিয়াতে দীনকে অস্বীকার করা কিংবা 


মনগড়া ব্যাখ্যা করা কুফরী | ....... 

(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা -১৭৫) 
দৃষ্টান্ত-স্বরূপ: কোন মনগড়া ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে নামাজ ছেড়ে 
দেওয়া | যেমন-এ জাতীয় কথা-বার্তা বলা যে,নামাজ আরবদের অজ্ঞ ও 
অবাধ্য লোকদের মাঝে নিয়ম শৃঙ্খলা এবং আমিরের অনুসরণের প্রতি 
অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য ছিল। আর অজু হল তাদের পরিদ্ধার- 
পরিচ্ছন্নতার উপর অত্যন্ত করার জন্য ۱ আমাদের তো তার প্রয়োজন নেই | 
সুতরাং যে ব্যক্তি এই জাতীয় মনগড়া ব্যাখ্যা করে নামাজ ছেড়ে দেয়, সে 
সর্ব সম্মতি-ক্রমে কাফের | আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামাজ আদায় করে 
না কিন্তু শরীয়তের ফরজ বিধান বলে মেনে নেয়;তাহলে এমন ব্যক্তিকে 
কাফের বলার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ইমাম এবং ফুকাহায়ে 
কেরাম এমন ব্যক্তিকে গুনাহগার ও ফাসেক বলেছেন। কোন কোন জাহেরী 
আলেম তাকে কাফের বলেছেন। সুতরাং উল্লেখিত আলোচনা থেকে 
সুস্পষ্ট যে,ইচ্ছাপূর্বক ছেড়ে দেওয়ার তুলনায় মনগড়া ব্যাখ্যা করা কত 
জঘন্যতম যে, মনগড়া ব্যাখ্যা করে নামাজ ছেড়ে দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে 


কুফরী কাজ ৷... 
(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা -১৭৬) 


যে সমস্ত ব্যাখ্যা জরুরিয়াতে দীনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বিরোধী 
সেটাও কুফরী 
যে সব বিষয়ে ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই, সেগুলোর মধ্যে মনগড়া 
ব্যাখ্যা তো এমনও হয়, যা জরুরিয়াতে দীনের সম্পূর্ণ বিপরীতে চলে 





কুফরির হুকুম প্রযোজ্য হচ্ছে। নিরাকার 
উপরও একমত পোষণ করেছেন যে, দীনের যে সমস্ত কথা রাসূল সল্লাল্লহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করা সুনিশ্চিত প্রমাণিত, তার বিরোধিতা 
করাও কুফরি কাজ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার নামান্তর | 
(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা -১৭৬) 


অজ্ঞতা কোন ওজর নয় 
যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম অজ্ঞতাকে ওজর বলে সাব্যস্ত করেছেন, এর 
দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল জরুরিয়াতে দীন ছাড়া শরীয়তের অন্যান্য ক্ষেত্রে 
তা প্রযোজ্য | জরুরিয়াতে দীনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়... 
খোলাছাতুল ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ আছে, কুফরের কারণ সমূহের মধ্য 
থেকে এটিও একটি যে, কোন ব্যক্তি মুখে কুফরি কথা-বার্তা বলল অথচ 
তার জানা নেই এই ধরনের কথা বার্তার দ্বারা মানুষ কাফের হয়ে যায়, 
তবুও এমন ব্যক্তি জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট কাফের বলে বিবেচ্য 
হবে। তবে শর্ত হলো, এই ধরনের কথা-বার্তা কারো বাধ্যবাধকতার 
কারণে না হতে হবে বরং স্বেচ্ছায় বলতে হবে ۱ সুতরাং অজ্ঞতার অজুহাত 
×× ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে হ্যা, কিছু 
সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম এব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। 

(ইকফারচ্ল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২৫৭) 

ভাষায়- 


hf‏ لے 
.۔۔ جن علا ELEN 40০45057843‏ انا کار مو 
bls কেটি‏ سے ا کی مرا ض رود یات دب کے علادودوسرے امورش رجیہ 
APR UL A Gti Le‏ سے ایک وات یہ এবি‏ 
ایک Wt‏ سےکلیدکف رکا سے اورا سکوی خ خی کہ ا کہ ےک سے 
shade le Ghee tex AL‏ مر شی سے کی کے دباؤ ار 
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ےک Lele 235 দে‏ دیک ہے Vege HU‏ 01 
০৫৮‏ چھا ہا ےک صرف لت Lule‏ خخالف ہیں۔ ৮4৮‏ 
0১০৮‏ 


ইসলাম অনুসরণীয়,কারো অনুসারী নয় 

চিরন্তর বাস্তবতা হলো, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত দীন, যাকে 
মানা ও পালন করা আবশ্যক। ইসলাম মানবীয় চিন্তা-চেতনায় আবিষ্কৃত 
কিংবা মনগড়াভাবে বানানো কোন বিধান নয়। একারণে মানুষের বিবেক 
বুদ্ধি ও ধারণার কোন স্থান তাতে নেই। তাই কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের 
কোন একটি রুকনকেও অস্বীকার করে, তা যে কোন পদ্ধতিতেই হোক, 
সে কাফের হয়ে যায়। কেননা, ইসলাম ধর্মের সকল রুকন অকাট্য ও 

সুনিশ্চিতভাবে মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ ও সুনির্ধারিত। 
(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা -১৭৬) 
হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্‌ কাশীরী রহ. -এর 


ভাষায়- 
کے مال نہیں‎ bsp 


زیی ایک ASP‏ س کد اعلام (ایک مل وم رحب ) داجب لالط ہب ےء 
کہ (اسالی ڈ ہکن Dd UP CLs‏ ساپ اہ LANAI‏ 
০৮০৮)‏ دق یکو و LSE‏ اجازت نیس وی پاک ) اور ای 22 
০559০‏ 5148447445819564-07 
wert‏ تی و رشن طوریر محروفو Ped NE‏ 
সঠিক কথা এটাই যে, শরীয়তের প্রতিটি অকাট্য ও সুনিশ্চিত বিধান‏ 


জরুরি । (তথা এ জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো দীনের অন্তর্ভুক্ত 
হওয়া সর্বশ্েণীর মানুষের কাছে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও সুপরিচিত ৷) 


একটি মজলুম ফরজ ৪৫ 
কোরআনকে অস্থীকারকারী যেমনিভাবে কাফের এবং তাদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করা যেমনিভাবে ফরজ। ঠিক তেমনি কোরআনের অর্থ 
অস্বীকারকারীও কাফের এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও ফরজ | 
হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
উমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে 
রওয়াহা হুজুর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে আগে যাচ্ছিলেন এবং 
নিন্ন বর্ণিত রণ-চরণ-গুলো পাঠ করছিলেন | 


خلوا بني الکفَارِ عن ৬০ ০195 da‏ في 4255 
بان এ ও‏ في سبيله * نحن US‏ کم علي تأویلِ 


A کم علي‎ sus 
অর্থ: সরে দাড়াও হে কাফের গোষ্ঠী! তার পথ থেকে | নিঃসন্দেহে নাজিল 
করা। তাই আমরা হত্যা করব তোমাদেরকে, তার কোরআনের ব্যাখ্যা 
অনুসারে ۱ যেমনিভাবে হত্যা করেছি তোমাদেরকে তার কোরআন 
অনুসারে | 

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লহি আলাইহি বলেন, তার 
অর্থ হল, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকব যতক্ষণ না তোমরা 
কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য উভয়টি মেনে নিবে | তিনি আরো বলেন,এই 
কবিতাংশটির উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, কোরআনের যে অর্থ ও 
উদ্দেশ্য আমরা জানি ও বুঝি, সেই হিসেবে আমরা তোমাদের সাথে লড়াই 
করব, যতক্ষণ না তোমরা সেই অর্থ ও উদ্দেশ্য মেনে নাও। 

N (অর্থাৎ কোরআন শরীফকে শুধু আল্লাহর কালাম বলে মেনে 
নেওয়া মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় বরং মুসলমান হওয়ার জন্য 
কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য মেনে নেওয়াও জরুরী ৷) হত্যা ও যুদ্ধ থেকে 
নিরাপত্তা লাভ করার জন্যও তা জরুরি, যা সমস্ত মুসলিম উম্মাহ বুঝে এবং 
যার উপর পুরো উম্মতের এক্যমত রয়েছে। 

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২০০) 








কোরআন শরীফের সর্বসম্মত অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকার করা কোরআন 
শরীফ অস্বীকার করার মতই | একারণে সে কাফের হয়ে যায় এবং 
তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। 

... যে ব্যক্তি কোরআনে কারীমের কোনো আয়াতের ক্ষেত্রে সালফে 
সালেহীনের তা'বীল (যেটাকে মুতায়াখখিরীনগণ তাফসীর বলে থাকেন 
সেটাকে) না মানবে, সে কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ 
হয়ে যাবে। যেমনিভাবে কোরআন শরীফকে না মানলে সে কাফের হয়ে 
যায় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়। 

হানাফী মাজহাবের প্রশিদ্ধ কিতাব بدائع الصناع‎ এর মধ্যে একটি 
বর্ণনা রয়েছে যে, হুজুর E আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. কে 
বললেন - তোমরা কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অস্বীকারকারীদের সঙ্গে 
এমনিভাবে জিহাদ করবে, যেমনিভাবে বর্তমানে তোমরা কোরআন 
অন্বীকারকারী কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ করছো | 

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২০৩) 


যে ব্যক্তি কোনো কাফের বা মুরতাদকে তা'বীল করে মুসলমান 

সাব্যস্ত করবে কিংবা কোনো সুনিশ্চিত কাফেরকে কাফের না বলবে, 
তাহলে সেও কাফের 

.... যে ব্যক্তি ইয়ামামাদের ব্যাপারে তা'বীল করে তাদেরকে মুসলমান 
সাব্যস্ত করবে, সে কাফের | আর যে ব্যক্তি কোনো সুনিশ্চিত কাফেরকে 
কাফের বলবে না, সেও কাফের | হাফেজ ইবনে তাইমিয়া “মিনহাজের” 
মধ্যে উল্লেখ করেন, খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করাটা তো মুসলমান 
রাষ্ট্রদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ ছিল না। বরং এটি তো তার চেয়েও মারাত্মক 


এবং ভিন্ন ধরনের ছিল। 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২০৭) 


একটি মজলুম ফরজ ৪৭ 





কোরআনে কারীমের আয়াতকে অপাত্রে প্রয়োগ করা এবং এদিক 
সেদিক ঘুরিয়ে অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা কুফরী কাজ। 
5 ও ال‎ এড یتلون‎ 8১514৯০৮০৮০ من‎ উস এ! قال‎ 
তরজমা: হুজুর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,এই ব্যক্তির বংশ 
থেকে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা আল্লাহ তায়ালার 
কিতাবকে অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চমকদার করে তেলাওয়াত 
و‎ "3+ +۹ 
সুতরাং ইমাম বোখারী রহ. “কিতালুল খাওয়ারিজ” অধ্যায়ের অধীনে 
বলেন, ইবনে উমর রা. এই খারেজীদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকৃষ্টতম 
মাখলুক মনে করতেন। 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২০৮) 


নামাজ রোজার পাবন্দী এবং বাহ্যিক দীনদারী থাকা সত্তেও কুফরী 
আকীদা পোষণ করলে কিংবা কোন কুফরী করলে মুসলমান কাফের 
হয়ে যায় 
مع‎ dls ৮৪৬৮ صلالہ و صیامہ مع صلاتھم و‎ Sol ji 
০ الي قراءتهم‎ এগ) أعمالهم لیسٹ‎ 
তরজমা : তাদের নামাজ-রোজার বিপরীতে নিজেদের নামাজ 
রোজাকে তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তাদের আমলের তুলনায় নিজেদের 
আমলকে অনেক কম মনে হবে। তাদের কোরআন তেলাওয়াতের সামনে 
তোমাদের কোরআন তেলাওয়াতকে কিছুই মনে হবে না। কিন্তু তা সত্বেও 
তারা ইসলাম ধর্ম থেকে বাইরে এবং তারা কাফের বলে বিবেচ্য। 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২১০) 











যেই তা'বীলের দ্বারা দীনের ক্ষতি হয়, যদিও তার অবকাশ থাকে 
তবুও তার তা'বীলকারীকে তাকফীর করা হবে 

ইমাম গাজালী রহ. “আত-তাফরিকাহ" নামক কিতাবের ১৬ পৃষ্ঠা য় 
লিখেন, এমন তা'বীল যা দ্বারা দীনের ক্ষতি হয়, সেটি ইজতেহাদের মহল 
হয়ে দাঁড়ায় এবং তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে | এসব 
তা'বীলের ক্ষেত্রে তাবীলকারীকে কাফের বলারও অবকাশ আছে। আবার 
কাফের না বলারও অবকাশ আছে। 

(অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার দ্বারা যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, 
তার এই তা' বীল দ্বারা নিশ্চিতভাবে দীনের ক্ষতি হবে। তাহলে তাকে 
কাফের আখ্যায়িত করা হবে। নতুবা তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে 
না। 
হওয়ার উপর | তা'বীলের কোনো জায়েজ দিক থাকা বা না থাকার উপর 


১ (ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা ২৪০) 
انت‎ মালদা: যথা লে ফা ছু -এর 
بھی ہوتب بھی موو لکی کر‎ PEE HS سے دیک‎ bi 
40১০০১০০৫3৮ : ۹ا پر فرماتے ہیں‎ ০৫155 "i امام غمزالی رع‎ 
PE SATOH ردپ دہ گیا ھدود ا‎ 
ہابت ہرک ایس سے‎ bd LPL ےک ہکافر‎ LES 
گنیر وہ کو قتان‎ MS snd ہے گنی رکی جا‎ ESS DER 

ref AE Linh جواڑ ہونے‎ nd neil 





শরীয়ত প্রবর্তক যা নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে কারো তা'বীল করার অর্থ 
হচ্ছে, শরীয়ত প্রবর্তকের গবেষণা ও বয়ানের মধ্যে ভুল বের করা | এর 
অর্থ হচ্ছে, তার গবেষণাকে ভুল বলা ও নিজের গবেষণাকে সঠিক বলা | 
এটি নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য কুফরী কাজ। কেননা, যে ব্যক্তির ধারণা হচ্ছে 
এই যে, আমি শরীয়তের গোপন ভেদ ও রহস্য, মূলনীতি ও উদ্দেশ্য 
শরীয়ত প্রবর্তকের চেয়ে বেশি জানি, বেশি বুঝি, সে নিশ্চিত কাফের। 
যদিও শরীয়ত প্রবর্তককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ২৪২) 


কুফর চার প্রকার 

১. কুফরে জাহাল। (অজ্ঞতা নির্ভর কুফর) অর্থাৎ রাসূল সল্লাল্লহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয় নিয়ে আসা নিশ্চিত ও অকাট্য, 
সেগুলোকে মিথ্যা বলা ও অস্বীকার করা। আবু জাহাল,আবু লাহাব ও 
তাদের মত মক্কার আরো যত কাফের ছিল, তাদের কুফর এই প্রকারের 
কুফর। 

২. কুফরে জুহুদ ও ইনাদ। (জেনে বুঝে না মানার উপর যে কুফরের 
ভিত্তি) এটা হচ্ছে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারাদের কুফর | 

৩. কুফরে শক। (সন্দেহ ও দ্বিধা নির্ভর কুফর) এটা হচ্ছে অধিকাংশ 
মুনাফিকদের কুফর ۱ (রাসূল aE আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়ার 
বিষয়ে তাদের সংশয়-সন্দেহ ছিল ( 

৪. কুফরে তা'বীল। ۱)۵ কুফর যা কোন তা“বীলের উপর ভিত্তি করে 
হয়) অর্থাৎ রাসূল NAE আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার এমন অর্থ ও 
উদ্দেশ্য বর্ণনা করা, যা রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য 
নয়। 


(ইকফারুল মুলহিদীন,পৃষ্ঠা - ২৫০) 





কাফেরদের প্রকারভেদ ও নাম 
আল্লামা তাফতাজানি মাকাছিদ নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিখেন, 
(কাফের হচ্ছে প্রত্যেক এ ব্যক্তির নাম, যে মুমিন নয়।) এখন সে যদি 
মুখে ইসলামের দাবী করে অথচ ভিতরগতভাবে কাফের, তাহলে সে 
মুনাফিক । আর যদি মুসলমান হওয়ার পরে কুফর অবলম্বন করে, তাহলে 
তার বিশেষ নাম মুরতাদ। আর যদি একাধিক উপাস্যের প্রবক্তা হয়, 
তাহলে তার নাম মুশরিক। যদি অন্য কোনো আসমানি গ্রন্থের অনুসারী 
হয়, তাহলে তার নাম কিতাবী। কেউ যদি দুনিয়ার বিবর্তনকে যুগের দিকে 
সম্বন্ধ করে এবং একে অবিনশ্বর মনে করে (অর্থাৎ যমানাকেই দুনিয়ার 
খালেক ও চিরন্তর মনে করে।) তাহলে তার নাম দাহরিয়া। যদি কেউ 
দুনিয়ার 3 থাকার কথা একেবারেই অস্বীকার করে, তাহলে এমন 
লোককে মুআত্তিল (নাস্তিক) বলা হয়। আর যদি মুসলমান দাবী করার 
পরেও কেউ এমন আকীদা পোষণ করে, যা সর্ব সম্মতি-ক্রমে কুফর, 
তাহলে এমন লোককে বলা হয় যিন্দিক (অন্য কথায়, কাফের সাত প্রকার, 
মুনাফিক, মুরতাদ, কিতাবী,মুশরিক, দাহবিয়া, মুয়াভিল,যিন্দিক। এই 
যিন্দিককে বাতেনী এবং মুলহিদও বলা হয়৷) 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ৬৫) 


যিন্দিকের সংজ্ঞা এবং বাতেনীর বিশ্লেষণ 

আল্লামা শামী বাতেনীর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন- 88+ নিজের 
কুফরের উপর ইসলামের মোড়ক লাগায় এবং ভুল ও ফাসেদ 
আকিদাসমূহকে এমনভাবে উপস্থাপন করে প্রচার করে যে, অগভীর দৃষ্টিতে 
তা শুদ্ধ বলে মনে হয়। ইবতানে কুফর (কুফর গোপন করা) এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য এটাই। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে গোমরাহী অবলম্বন করে অন্যদেরকে 
সেদিকে দাওয়াত দেয়া বাতেনী হওয়ার পরিপন্থী নয়। (অর্থাৎ কারো 
বাতেনী হওয়ার জন্য জরুরী নয় যে, কুফরী আকায়েদ ও গোমরাহী 
অন্যদের থেকে লুকাতে হবে । বরং ইসলামের ভেতরে সৃষ্ষ্মভাবে কুফর 
প্রবেশ করানো এবং তা গোপন করাই হচ্ছে বাতেনী হওয়ার অর্থ | এ জন্য 

এমন গোমরাহ লোকদেরকে বাতেনী বলা হয় |) 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -৬৬) 


একটি মজলুম ফরজ ৫১ 


কাফের মুশরিকদের তুলনায় খারেজীদের সাথে জিহাদ করা বেশি 
জরুরী 


যে, কাফের-মুশরিকদের তুলনায় খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের 
ফেতনার পুরোপুরি অবসান ঘটানো জরুরী | কেননা,তাদের ব্যাপারে রাসূল 
সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন- 

pals ও ৩৩৮5৩ apis Cyl‏ أحڑا لمن قتلّهم يوم القيامة 

সুতরাং তোমরা খারেজীদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা করো 
তাদেরকে | কেননা, তাদেরকে হত্যা করলে পুরস্কার রয়েছে হত্যাকারীর 
জন্য কেয়ামতের দিন ( 

এর হেকমত হচ্ছে এই যে, খারেজীদের সাথে জিহাদ করার মূল 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের মূলপুঁজি তথা দীন ও দীনদারগণকে হেফাজত 
করা। আর কাফের-মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুনাফা 
ও উপকারিতা অর্জন করা অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও 
অমুসলিমদের সংখ্যা হ্রাস করা। (আর একথা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, 
মুনাফা অর্জন করার তুলনায় মূলপুঁজি হেফাজত করা অনেক বেশি 


গুরুতৃপূর্ণ ও অগ্রগণ্য |) 

+ (ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -৯৩) 
جح‎ আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী রহ. -এর 
ভাষায়- 





کفار مش کی نکی بب ت خا ری سے جن کک از یادوضر ور کے 

این تیر وف رہ کے ہیں i‏ بالااحریث(حاریث خو لر ہ) টিউন‏ ےک یت 
AEN‏ کے خوار رع سے جنن فک نااور ان کے فت ہکا ا تیصا لکر ناضمر ور کے > 
SLD‏ ضور مل الصلاۃوالسلام EL‏ لقیتموھم ও ৩৬৯৩৩‏ 
قنلھم ০‏ لمن GAD এও‏ ا کی مت ہے ہ ےکلہ ان مار یول سے جنگ 
(YF sma HILLS‏ کی قات کے لے Me‏ 









uxt dnd bys کک نا متا کانے ( حن مسلمانو ںکی‎ E 
کے 2 ہے اود ظاہر ہ ےک اسل رای ےکی حفاظت منان کا ےکی‎ ৫৮৩০৮ 
৭54 LE بت زیادہ ضر در ی اور مقرم ہو لی‎ 


অনিচ্ছায়ও মুসলমান দীন থেকে বের (কাফের) হয়ে যায় 
ইবনে হুবাইরা রহ . বলেন, উক্ত হাদীসগুলো থেকে এটাও প্রমাণিত হয় 
যে, কোনো কোনো মুসলমান দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা এবং 
ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম গ্রহণ করার এরাদা করা ছাড়াও নিজের 
কুফরী আকীদা ও আমলের কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং 
কাফের হয়ে যায়। (অর্থাৎ কোনো মুসলমান কাফের হওয়ার জন্য এটা 
জরুরী নয় যে, সে স্বেচ্ছায় ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে। 
বরং কুফরী মতবাদ, উক্তি ও আমল অবলম্বন করাই ইসলাম থেকে বের 
হয়ে যাওয়া এবং কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট | হাদীসে খাওয়ারিজের মধ্যে 


১৮০০ শব্দটি বিশেষভাবে এটাকেই সুস্পষ্ট কনে প্রমাণ করে। 

(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ৯৫) 
হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্বীরী রহ. -এর 
ভাষায়- 


4৮৮ ০৫৮১০০৮০৬১০০৬০৪৪ 
سے ایت ہوا ےک حش‎ CAF Sam) Sie ان یرہ فرماتے ہیں رکودہ پال‎ 
اود دن ای کرن ےکا‎ EELS لمان دیع سے غاد ون کا‎ 
عق واا لک بای دن سے خرن او رکاف مو‎ PENNER 489 
Ms خی کہ‎ Snape جات یں شن کی مان کے کاخ ہونے کے لئے‎ 
SULEKHA Lc DPS چک کاڈ م‎ 
تون سیا‎ A ادرکاف ہو جانے کے ے کان ہے۔ عریت محوارع میس‎ fil 

۹ sud NaS, 0৮014১৮০588 


একটি মজলুম ফরজ ৫৩ 


শুধু বাহ্যিক অবস্থা অবলোকন করে কারো দীন ও ঈমানের সত্যায়ন 
করা উচিত নয় 
এমনিভাবে এসব হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি বা 
দলের আদেল হওয়ার অর্থাৎ দীনদার ও ঈমানদার হওয়ার সত্যায়ন ও 
স্বীকৃতির ক্ষেত্রে শুধু তাদের জাহেরী কথা ও কাজের উপর ক্ষান্ত না থাকা 
চাই। যদিও ইবাদত, দীনদারী, পরহেজগারী এবং দুনিয়া বিমুখতার 
সবেচ্চি শিখরে পৌঁছে যাক না কেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার আভ্যন্তরীণ 
আকীদা বিশ্বাস, আমল এবং ভেতরগত অবস্থা যাচাই-বাছাই না 
করবে,ততক্ষণ পর্যন্ত তার দীন ও ঈমানের সত্যায়ন না করা উচিত। 
মূলত এই হাদীস দ্বারা রাসূল E আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য 
এটাই ছিল যে, উম্মত যেন সতর্ক হতে পারে এবং ধোকার মধ্যে না পড়ে | 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ৯৬) 
অমুসলিমদের তুলনায় খারেজীদের মত বর্তমান যুগের নাপ্তিক 
মুরতাদদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা বেশি প্রয়োজন | 
হিন্দু-মুশরিকদের তুলনায় খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করার গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তা বেশি। এটি ইবনে হুবাইরা রহ. এর বর্ণনা। আমার মতে 
ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান যুগের অমুসলিমদের তুলনায় নাস্তিক-মুরতাদ ও | 
কোরআন- হাদীসের অপব্যাখ্যাকারীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। কেননা, অপব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যাকে মানুষ 
প্রকৃত দীন মনে করে। উদাহরণ স্বরূপ: অভিশপ্ত মির্জা গোলাম আহমদ 
কাদিয়ানীর অনুসারীরা তার অপব্যাখ্যাকেই প্রকৃত দীন মনে করছে। 
প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের বিরোধিতাকারী এর বিপরীত। কেননা, সবাই 
তাকে দীনের বিরোধী ও শত্রু মনে করে | তার কোনো কথাকেই দীন মনে 
করে না। সেজন্যই তার পক্ষ থেকে দীন ও ইসলামের এত বেশি ক্ষতি হয় 
না, যতটা ক্ষতি হয় দীনের অপব্যাখ্যাকারীদের মাধ্যমে | 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ১০৬) 





নামাজ রোজার পাবন্দী করা সত্তেও মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায় 

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. এ সব নামধারী মুসলমান যারা তাতারীদের 
সঙ্গ দিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে বলেছেন, আর চেঙ্গিস খানের অনুসারী ও 
সহযোগী মুসলমানদের ভেতর ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকাম থেকে 
ইরতিদাদ (মুখ ফিরিয়ে নেওয়া) ততটাই ছিল, যতটা সে (চেঙ্গিস খান) 
ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। যখন 
করেছেন অথচ তারা নামাজও পড়ত, রোজাও রাখত, আবার তারা 
সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করত না। (তাহলে এদেরকে কেন 
মুরতাদ বলা হবে না? এরা তো স্পষ্ট কুফরী ও শিরকী কাজে লিপ্ত। 
বোঝা গেল হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিকট ইরতিদাদের 
অন্তর্ভুক্ত, এমন যে কোনো কথা বা কাজে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং জরুরিয়াতে 
দীনকে অস্বীকারকারীরা নামাজ রোযার পাবন্দী করা সত্তেও কাফের ও 
মুরতাদ হয়ে যায় |) 

(ইকফার্ল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা - ১২৫) 
হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ্‌ কাশ্মীরী রহ. -এর 
ভাষায়- 


روہ نما زک یایند کی کے باوجو US‏ مرت مو ہاتاے 

عافظ این تبیہ ان نام ہاو لمانوں کے 5498682৮৪৪৯‏ 
فرماتے ہیں : JL ULL‏ واصار مسلمانوں بی اکم ریہ املامے 
سے اتا کی ارطراد موجودے 010 9৮6)‏ نے ) اام شر عیہ اسلامیہ سے 
اترا فکیاے اود (2০5৮১৩৩০৪৮৫‏ نے کو Ud Sle‏ 
کانام Un Fey‏ گیا 2 تھے ٭ اور روزے بھی رکتے تھے اور عام 





একটি মজলুম ফরজ ৫৫ 


SEE Lui‏ ے جے( توا نکوکہوں مرخ دکہا جا ے؟ یہ ر کفریر 
৮৪/4০/১০৮৪‏ ہیں معلوم ہوا حافت بن تبیہ کے نزدیک موجب 
ارجراد قول وش لکا اراب اور ضرور یات دیع Vaid i Sle‏ 
پان یکر نے کے LA AL bran hn‏ ص۵٢۱‏ 


কুফরী কথা ও কাজে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা মুসলমান কাফের হয়ে যায়, 
যদিও অন্তরে ঈমান থাকে 
ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কিছু কিছু কাজ 
কুফরকে আবশ্যক করে। অথচ সেগুলোতে লিপ্ত হওয়ার সময় তাসদীকে 
কলবী (তথা অন্তরের সত্যায়ন) বিদ্যমান থাকা সম্ভব । কেননা, এ সকল 
কাজের সম্পর্ক হাত,পা, যবান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রতঙ্গের সঙ্গে, অন্তরের সঙ্গে 
নয়। যেমন, হাসি-তামাশা ও মজা করে মুখে কুফরী কথা বলে 
ফেলা,যদিও অন্তরে একেবারেই কুফরা আকীদা না থাকে, অথবা মূর্তি 
(ইত্যাদি গাইরুল্লাহ)-কে সেজদা করে ফেলা, কিংবা কোন নবীকে হত্যা 
করে CFT | অথবা নবী, কোরআন,কিংবা কা'বার সাথে বিদ্রপ-উপহাস 
করা । (কেননা, এ সমস্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা মানুষ সর্বসম্মতিক্রমে 
কাফের হয়ে যায়,যদিও এটা সম্ভব যে,তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান 
থাকবে |) 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -১৫৮) 


দীনকে হেফাজত করা হক্কানী ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব 
রাসূল সল্লান্নহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 
تحریفَ الغالين»‎ ০০35 يحمل هذا العلم من گل خلف عدولہء‎ 
المبطلينٌ 056 الجاهلين.‎ Jos 
তরজমা : বহন করবে এই ইলমকে উম্মতের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ | 
দূর করে দিবে তারা ইলম থেকে উত্রদের বিকৃতি, বাতিল পন্থীদের 
হস্তক্ষেপ এবং মূর্খদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে। 






এগুলো তো রে র চের , সল্লাল্হু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নির্গত শব্দমালা। (এগুলো আমাদের সত্য অবলম্বন। সঠিক 
পথ এবং দীনদারীর জামানত । কেননা, আমরা এ দায়িত্বই পালন করছি, 
যার ভবিষ্যদ্বাণী রাসূল সস্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন ।)সুতরাং 
আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালাই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। 
(ইকফারুল মুলহিদীন পৃষ্ঠা -২১২) 


কুফরী আকীদা, কথা এবং কাজের ব্যাপারে নীরবতা জায়েজ নেই 

ইমাম গাজালী রহ. “| ”فيصل‎ কিতাবের ১৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন- 
এ জাতীয় কুফরী কথাবার্তা যদি দীনের বুনিয়াদী আকীদা ও মূল্যভিত্ির 
ব্যাপারে হয়। তাহলে যে ব্যক্তি কোনো অকাট্য দলীল ছাড়া এসব আয়াত 
ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবে। তাকে 


কাফের আখ্যায়িত করা ফরজ | 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -২১৩) 


কাফের বলা ইসলামপরিপন্থ্ী, তেমনিভাবে কোন কাফেরকে মুসলমান বলা 
এবং তার কুফরীর ব্যাপারে “চশমপুশী” করাও ইসলাম AAT | এটাই 
ইনসাফপূর্ণ পথ | (মুসলমানকে মুসলমান আর কাফেরকে কাফের বলা) 
কিন্তু বর্তমানে মানুষ ব্যাপকভাবে বাড়াবাড়ি: ও শিথিলতা এ দুটির 
মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে। 0 
(একদিকে সৎ ও সঠিকপন্থী মুসলমানকে কাফের বলা হচ্ছে। অপর 
দিকে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট কাফেরকে মুসলমান বলা হচ্ছে এবং তাদেরকেও 
নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে।) নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তিই সঠিক 
বলেছেন। যিনি বলেছেন- کم‎ হয়তো বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্ঘনে লিপ্ত 
হয়। নয়তো ছাড়াছাড়ি ও শিখিলতায় পড়ে রয় ۱ 
(ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা -২৫০) 





ভাষায়- 


কা 

০৮০-০৪4:০১৫%/৬০৮৬৪০৫ 1০৮৫ 
کسی کاف رکو ملا نکہنا او اس کےکف سے تم بو یکر نای رین کے ضاف ہے۔ بی‎ 
اختزا لی راہ ہے (ملما نکو سلما ن کیک او رکا رک کا ) اک زمانہ س عام طورپر‎ 
لوگ افراط وتفریبا مج متلا ہیں (ایک طرف ایج بل مسلا ن کو کافر بزانے میں‎ 
مصروف ہیںء دوس ری طرف کل ہو ےکافرو ںکو سلما کے اور ا نکو سیر سے‎ 
Rb hhh কা کہا ہے جس کیا‎ LE ) کے یں مک ہیں‎ 
re Uda if Lb سے یاعد‎ 





হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ- এর 
ফতোয়া গ্রন্থ থেকে সংকলিত 


দারুল ইসলাম কখন দারুল হরবে পরিণত হয় 
دی لے‎ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট তিনটি শর্ত পাওয়া 


احداھا এল!‏ أحكام الکفارعلی سبیل الاشتھار وان لاحکم فیھا بحکم 
الاسلام, 
অর্থাৎ প্রথম শর্ত হলো, দারুল ইসলামে কাফেরদের বিধিবিধান‏ 
প্রকাশ্যে চালু হয়ে যাওয়া | সেখানে ইসলামী বিধিবিধান বাকী না থাকা ।‏ 
(ইসলামী বিধিবিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করা)‏ 
والثانی:ان تکون ০৯১১ ০৮৪ La‏ بينهما بلدة من ১১৩‏ 
الإسلام 
অর্থাৎ দ্বিতীয় শর্ত হলো, এ দারুল ইসলামটি দারুল হরবের সাথে‏ 
মিলিত হয়ে যাওয়া | উভরটির মাঝখানে দারুল ইসলামের কোনো শহর বা‏ 
রাষ্ট্র না থাকা |‏ 
والثالٹ:ان لایبقی فيها مؤمن ولا ذمی آمنا بالأمان الاول الذي کان 
ثابتاقبل استیلاء الکفار للمسلم باسلامه والذمی بعقد AA‏ 
অর্থাৎ তৃতীয় শর্ত হলো, ইসলামের কারণে মুসলমানগণ পূর্বে যে‏ 
নিরাপত্তা পেয়েছিলেন, উক্ত দারুল ইসলামে সে নিরাপত্তা বাকী না থাকা |‏ 
কাফের পূর্বে যে নিরাপত্তা পেয়েছিল, সে‏ ھ3 এমনিভাবে কোনো‏ 


বিধিবিধান প্রকাশ্যে চালু হয়ে যায়, সেই স্থানটি এই একটি মাত্র শর্ত 
পাওয়া যাওয়ার কারণে দারুল হরবে পরিণত হয়ে যায়। অন্য কোনো শর্ত 
পাওয়া যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই হুকুমটিই কিয়াস ও যুক্তি 
সম্মত। 





(ফাতাওয়ায়ে আজীজী, পৃষ্ঠা - ৫৮৩) 
يجري فیھا حکم امام مسلمین‎ ১৯৫ بدار الاسلام‎ AA وٹ الکاٹی: إن‎ 


ویکوٹ تحت قھرہ وبدار CA‏ يجري فيها أمرعظیمھا وتکون تحت قهره. 









মুসলমানদের ইমামের আদেশ-নিষেধ চালু থাকে এবং যেই শহরটি তার 
কর্তৃতাধীন রয়েছে। দারুল হরব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ শহর যেখানে 
সেখানকার কাফের সরদারের আদেশ-নিষেধ চালু থাকে এবং যেই শহরটি 


তার কর্তৃতাধীন রয়েছে। 
(ফতোয়ায়ে আজীজী, পৃষ্ঠা - ৪৫৪) 
এই মতটি দুর্বল 
না” এই মতটি দুর্বল। 


বিশুদ্ধ মত হলো, দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হতে পারে। 
অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, কখন দারুল ইসলাম দারুল হরবে 
পরিণত হয়? 

একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, শায়ায়েরে ইসলামের 
কোনো একটিকেও যদি জোর-জবরদস্তিমূলক-ভাবে নিষেধ করা হয়, 
দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজান, খতনা ইত্যাদি.......... তাহলে এ দারুল ইসলাম 
দারুল হরবে পরিণত হয়ে যায়। 
দারুল হরবে পরিণত হওয়ার মানদণ্ড এটা নয় যে, সেখানে ইসলামের 

নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। বরং মানদণ্ড হলো, সেখানে 
কুফরের নিদর্শনসমূহ “ডরহীন' ও প্রকাশ্যভাবে চালু হয়ে যাবে, যদিও 
সেখানে ইসলামের সমস্ত নিদর্শন আপন অবস্থায় বাকী থাকে। তবুও 
দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হয়ে যাবে। 

এ শহরে মুসলমানদের ইমামের পক্ষ থেকে আদেশ - নিষেধ বাকী 
নেই। বরং নাসারাদের আইন প্রণেতাদের আইন অকুষ্ঠভাবে প্রচলিত। 
কুফরী বিধিবিধান প্রচলিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মামলা-মুকাদ্দামা, 
াষ্ট্-পরিচালনা, প্রজা- ব্যাবস্থাপনা এবং ট্যাক্য ও ব্যবসায়িক পণ্যে উশর 
আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসকগণ নিজ মত অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা 
অপরাধের শাস্তি-দানের ক্ষেত্রে কাফেরদের মনগড়া আইন চালু করা। 
যদিও কিছু ইসলামী বিধিবিধান, যেমন, জুময়া, দুই ঈদ এবং আজান 
ইত্যাদি বিষয়ে কাফেররা কোনো হস্তক্ষেপ না করে। কারণ, এই সমস্ত 
বিষয়াদির হুকুম তাদের কাছে মূল্যহীন বলে বিবেচিত | 






সাহাবায়ে কেরাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মতামত থেকে 
এমনটিই বুঝে আসে ۱ কেননা, আবু বকর রা. -এর যুগে এই হুকুম জারি 
করা হয়েছিল যে, বনু ইয়ারবু দারুল হরব। অথচ সেখানে জুময়া, উভয় 
ঈদ এবং আজান প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র তারা যাকাতের হুকুমকে অস্বীকার 
করেছিল। এমনিভাবে রাসূল E আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ যুগে এ 
হুকুম জারি করেছিলেন যে, ফিদাক ও খায়বর দারুল হরব। অথচ সেখানে 
মুসলিম ব্যবসায়ীগণ বরং সেখানকার কিছু মুসলিম বাসিন্দা ওয়াদিল কুরায় 
অবস্থান করছিলেন। তাছাড়া ফিদাক ও খায়বর মদিনার খুব কাছেই 
অবস্থিত। 
باب استیلاء الکفار....انما تصیردار الاسلام دار الحرب عند ابي حنيفة‎ 
بشرائط ثلاث: أحدها: اجراء احکام الكفار على سبیل الاشتھار وان‎ 
بدارال حرب ولایتخلل‎ ase تکون‎ ৩1:১8] لایحکم فيها بحکم‎ 
بیٹھما بلدة من بلاد الاسلام .والٹالٹ:ان لايبقى فيها مؤمن ولا ذمى آمنا‎ 

بالأمان الاؤل والذمی بعقد الذمة. 

তরজমা: কাফেরদের কর্তৃত্ব সংক্রান্ত অধ্যায় .... 

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে দারুল 
ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হয়ে যায়। 

১. কাফেরদের রচিত বিধিবিধান প্রকাশ্য ভাবে সেখানে চালু করে 
দেওয়া এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী ফায়সালা না করা। 

২. এ দারুল ইসলামটি দারুল হরবের সাথে সংযুক্ত হওয়া। উভয়ের 
মধ্যখানে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো শহর না থাকা | 

৩. মুসলমান এবং জিম্মীদের পূর্ব নিরাপত্তা বাকী না থাকা | 

তৃতীয় আরেকদল ওলামায়ে কেরাম এর চেয়েও অগ্রসর হয়ে বলেন, 
দারুল হরব বলা হয়, যেখানে কোনো মুসলমান এবং কোনো জিম্মী পূর্ব 
নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে পারে না। চাই সেখানে কোনো ইসলামী 
শিয়ার পরিত্যাগ করা হোক বা না হোক। কিংবা কুফরী শিয়ার সেখানে 
প্রকাশ্য-ভাবে প্রচলন করা হোক বা না হোক। 

তৃতীয় এই মতটিকে মুহাক্ধীক ওলামায়ে কেরাম প্রধান্য দিয়েছেন। 

(ফতোয়ায়ে আজীজী, পৃষ্ঠা - ৫৮৫) 





প্রশ্ন : বর্তমানে কি মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ নয়? 

প্রথম কিবলা যখন ধ্বংস হতে চলেছে। মসজিদগুলোতে যখন 
ধ্বংসযজ্ঞের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিনিয়ত পবিত্র ভূমিগুলোর 
অসম্মান ঘটে চলেছে (তবুও কি জিহাদ ফরজ নয়?) 

উত্তর : যখন ফিলিস্তিনের মুসলমানগণ অক্ষম হয়ে যাবে। স্তর বাই স্তর 
অর্থাৎ ২২১৪১ الأقرب‎ -এর নিয়ম অনুযায়ী সামর্থ অনুপাতে 
মুসলমানদের উপর প্রতিহত করা তথা দিফাঈ জিহাদ আবশ্যক হয়ে 
যাবে। 

প্রশ্ন: মুসলমানদের উপর জিহাদ কখন ফরজ হয়? 

উত্তর: যখন কাফের শত্রুরা আক্রমণ করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেয়। 

প্রশ্ন: যেই আলেম সত্যকে গোপন করে, তার হাশর কেমন হবে? 

উত্তর: শরয়ী প্রয়োজনের মুহূর্তে যে আলেম সত্যকে গোপন করবে, সে 
কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে | 

প্রশ্ন: অসৎ ও মন্দ শাসন ব্যবস্থাকে সহায়তা করা সঠিক হবে কি হবে 
না? 

উত্তর: অত্যাচারী ও মন্দ শাসন ব্যবস্থাকে সহায়তা করা বৈধ নয়। 

প্রশ্ন : জিহাদ কি শুধু সাধারণ মানুষের উপরই ফরজ হয় নাকি আলেম 
ওলামাদের উপরও ফরজ হয়? 

উত্তর: জিহাদ যখন ফরজ হয়ে যায়, তখন সবার উপরই ফরজ হয়ে 
যায়। আলেম এবং সাধারণ মানুষের পার্থক্য লক্ষণীয় নয়। 

প্রশ্ন: আমি যদি জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় বের হয়ে যাই, তাহলে আল্লাহ্‌ 
তায়ালা আমাকে সাহায্য করবে কি? 

উত্তর: অবশ্যই করবে | তবে শর্ত হলো, ঈমান ও ইখলাসের সাথে 
জিহাদ করতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার 
উদ্দেশ্যেই হতে হবে| ......... বাইতুল মুকাদ্দাসকে আজাদ করার জিহাদ 








(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড -৯ পৃষ্ঠা -৩৭২-৩৭৩) 
মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়- 


ttn PR 

iy‏ وقت Sore SAR‏ تادا مور ہے 
Ae db gl‏ مقامات مق د کے AE‏ 

benz Lote দে‏ در چ ہرد ج الا قرب 
فالا رب کے best‏ استطاعحت لاز م ہوگا_ 

سوال: چہاد لدان ی رکب فرش ونا ے؟ 

جواب: ج بک ہکفاد و مکر کے dhe hd‏ 

Ur‏ ج نک و چھپانے وا نے عال ماکیاحٹرہوگا؟ 

جواب: جو عا مک ضرورت شر عیہ کے وقت ESAT‏ امت کے ت 
Hull Klis‏ 

18১14 جواب:‎ Le nile کی‎ ৬৪৪ برکار‎ Ur 
عکوم کی معاوخ تک ناناجائڑے_‎ 

৫0৪৫০১4৬45৮ Ur 

dnt Hb fee جب نر موتا تو سب پر موتا‎ i 
ALE اکرش چہاونی یل ای کر وں تو خدامی ری مد دکر‎ dr 


[কটি মজলুম ফরজ ৬৩ 








ا ضرو UNS le Le AS‏ داخلائص سے اعلاءعکیتالل کیل ہو 
Scant‏ کا VTE‏ گیل رر ست ہے ۔۔۔ زی کا کے اعدادکیے جانا 
ورت Ese‏ ۳۷۳-۳۷۲ ج۹ 


যে কোনো কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্য প্রথমেই 
জিহাদ শুরু করা বৈধ 
পৃথিবীর সমস্ত কাফের-মুশরিক সৃষ্টিগত-ভাবেই ইসলাম ও মুসলমানের 
শক্র এবং শক্রপক্ষ সৈনিক। একারণেই যে কোনো কাফের সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্য প্রথমেই জিহাদ শুরু করা বৈধ | 
কুফর ও ইসলামের এই সৃষ্টিগত প্রতিদ্বন্থিতা পবিত্র কোরআনের RE 
وما نقموا منهم الا ان يومنوا بالله العزیزالحمید‎ 
এর ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে নিন্্ বর্ণিত আয়াতে- 
قتل اصحاب الاخدود.النار ذات الوقود.اذ هم عليها قعود.‎ 
(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২০১) 


যদি কোরআনের শিক্ষা ও কোরআনের দাওয়াতের উপর প্রতিবন্ধকতা 
হয়, তাহলে? 1. 

প্রশ্ন: কোনো শিক্ষক যদি প্রশাসনের হুকুমের কারণে আতঙ্কিত হয়ে 
কোরআন মাজীদ শিক্ষা দেওয়াকে অস্বীকার করে। প্রশাসনের কাছেও 
একথা স্বীকার করে যে, সে ভবিষ্যতে কোরআন ও ধর্মের শিক্ষা দিবে না। 
তাহলে কি এমন ব্যক্তি ইমামতির যোগ্য থাকবে? 

উত্তরঃ যে শিক্ষক এই جو‎ সমর্থন করবে এবং এর বিরুদ্ধে 
অসস্তুষ্টিকে প্রকাশ না করবে, সে মুসলমানদের ইমামতি এবং নেতৃত্বের 
যোগ্য থাকবে ×٢ | 
মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়- 


تم ترآ ن اور وگوت ترآ یہ پابن Sn‏ 








الا رکرے اور علومت سے اقرا کر AS‏ کم قرآن وف ہب sd‏ 


ابل امت ےا UU‏ 
i‏ ج درس ا I‏ تل مکرے اور ا خلاف انار se SN‏ 
Ab SU‏ 


প্রতিবন্ধকতার কারণে কোরআন মাজীদ শিক্ষা দেওয়াকে পরিত্যাগ 
করা 

কোরআন মাজীদ এবং দীনদারীর উপর কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা 
সহ্য করা যায় না। অসমর্থিত প্রশাসনের এই অধিকার নেই যে, 
মুসলমানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বাধা প্রদান করবে | 

জুময়ার নামাজ তো সেখানে বৈধ, তাই বলে এই হুকুমের বাহানা করে 
কোরআন মাজীদ এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে বন্ধ করে দেওয়া কিছুতেই বৈধ 
নয়। 
মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়- 


پان یکیو جہ سے تی ت رن تر کک رن 
تیم قرآن Srl Got‏ برداشت نی کی ای۰ خی رمسلم وم کور 
EAS SES‏ سے دوک AM‏ واں ائجڑہے کین اس 
مکی یل یں ق رآن بیدا ور فیا کی تح Ate Saf‏ 

ফরজ-সমূহ আদায়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা 
এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাও হবে যে, নামাজের জন্যও অনুমতি চাওয়ার 


আদেশ করা হবে। 
(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা -৩৩০) 





৬৫ 


আল্লাহ্‌ তায়ালাকে অস্বীকার করে যে ব্যক্তি, কিংবা খতমে নবুয়তকে 
অস্বীকার করে যে ব্যক্তি, তাকে যে মুসলমান মনে করবে, সেও ইসলাম 


থেকে বহিষ্কৃত | 
(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা - ৪০৯) 
কোরআনের বিধিবিধানকে আধুনিক যুগের উন্নতির বিপরীত এবং 
উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী মনে করা সুস্পষ্ট গোমরাহী । এমন ব্যক্তি 
ইসলামের বিপরীতে অবস্থানরত | 





(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড -৯, পৃষ্ঠা - ৪০৯) 
মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়- 


We ر کرای‎ ALE GEE کے‎ 7১৮৪৮৪0৪ 
৭০৫, ie ہے‎ BL 


যাওয়া বৈধ নয়। মুসলমানদের অধিকাংশ যদি হকের বিপরীতে অবস্থান 
করে, তাহলে স্বল্প সংখ্যক যারা হকের উপর রয়েছে, তাদের জন্য হকের 
উপর অটল থাকা ফরজ হবে। 

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড -৯, পৃষ্ঠা -৩৯২) 
মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ্‌ সাহেব রহ. -এর ভাষায়- 


اکت کی جن کے لاف ہو ۔۔- 

ارو یکی لوق میں مش رک زیاد:ہوں تو اران مو حرو ES‏ سا تل Sete‏ 
০০৮7415৮74৮‏ بھی کر ہن کے خلاف ہو تواتلیت جو ن پر ہو اسے 40 
Pf‏ ہوک Gravis‏ 
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কোরআনের বিপরীত বিধানদাতাকে যে ব্যক্তি উন্নতির বাহক বলবে 
এবং তার কর্মকাণ্ডকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করবে, এ ব্যক্তি 


মুসলমান নয়। 
(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা -৪০৯) 


মুফতী মুহাম্মদ কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. -এর ভাষায়- 
وہ لدان س‎ 
ر‎ BIJELE GL خلا فکرنے والو ںکوتر تی‎ LEV جو‎ 
৭০৫, ۹ وہ ادان ہیں کنات ا فتی س‎ SL 


দিফায়ী জিহাদের জন্য হিজরত করার হুকুম 
রাসূল সনল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস- 
ونية)‎ ১৬৯ ولکن‎ dl (لاهجرة بعد‎ 

-এর মধ্যে একথার দিকে ইশারা রয়েছে যে, হিজরতের ফরজিয়তের 
কারণ ওঠে যাওয়ার কারণে, হিজরতের ফরজিয়তও ওঠে গেছে। সেই 
কারণটি ছিল এই, নামাজের ফরজিয়ত এবং অন্যান্য দীনী ফরজিয়ত 
আদায় করার ক্ষেত্রে কঠিন প্রতিবন্ধকতা | 

সুতরাং মক্কা যখন বিজয় হলো। এই বিজয়ের কারণে ফরজ-সমূহ 
আদায় করা এবং দীন প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের জন্য সহজ হয়ে গেল। 
তাছাড়া কাফেরদেরও এই শক্তি আর থাকল না যে, মুসলমানদেরকে 
ফরজ-সমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করবে। (তাই হিজরতের 
ফরজিয়ত ওঠে গেছে) 

রাসূল چو5-‎ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসের ছারা গুরুত্বপূর্ণ 
একটি ফরজিয়তের দিকেও ইশারা করা হয়েছে। এই হাদীস থেকে এ কথা 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ ফরজ-সমূহ থেকে জিহাদও একটি 
ফরজ | সুতরাং যদি জিহাদ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, 
তাহলে হিজরত করা আবশ্যক হয়ে যাবে | যখন মুসলমানদের কাছে এই 
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সংবাদ পৌঁছবে, ইসলামী রাজত্বের উপর কাফেররা আক্রমণ করে ইসলামী 
রাজতৃকে পরাজিত করে ফেলেছে। কিংবা তারা পবিত্র এ ভূমিকে কাবু 
করে ফেলেছে, যেই ভূমি থেকে কাফেরদেরকে, বিশেষ করে ইহুদী 
নাসারাদেরকে বের করে দেওয়ার আদেশ স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-ই করেছেন | (তখন জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত করা আবশ্যক 
হয়ে যাবে |) 

এমতাবস্থায় আরো বেশি আবশ্যক হয়ে যায়, যখন ইসলামী বাদশাহ 
এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী রাজত্বের জন্য কাফেরদের মোকাবেলা করা এবং 
ওদেরকে প্রতিহত করার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। 

এই ভূমিকাটি থেকে এই বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জিহাদ করা 
এবং কাফেরদেরকে প্রতিহত করা স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর সমস্ত 
মুসলমানদের উপর আবশ্যক হতে পারে। 

সুতরাং হিন্দের মুসলমানগণ হিন্দুস্থানে থাকা অবস্থায় যদিও জিহাদ 
করার শক্তি রাখে না। তবে এই ফরজিয়তকে আদায় করার জন্য অন্য 
পন্থাও তো অবলম্বন করতে পারে। আর সেই পন্থাটি হলো, নিজের 
মাতৃভূমি ছেড়ে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করা | সুতরাং বর্তমানে জিহাদ করা 
এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে প্রতিহত করার জন্য 
হিজরত আবশ্যক হবে। বর্তমানে হিজরত একারণে ফরজ হয়নি যে, 
হিন্দুস্তানের মুসলমানগণ নামাজ, রোজা, ইত্যাদি ঠিকঠাক মত আদায় 
করতে পারছে না। এই কথাগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট | 

কেউ কেউ এই প্রশ্ন তুলতে পারে যে, হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপর 
জিহাদ ফরজ নয়। কেননা, তাদের তো জিহাদ করার সামর্থ নেই। তাই 
হিজরতও ফরজ হবে না। কেননা, ফরজিয়তের কারণ সমূহ এমতাবস্থায় 
পাওয়া যায় না। 

এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর হলো, নিঃসন্দেহে হিন্দুস্তান থেকে জিহাদ 
করা কঠিন কাজ। কিন্তু যদি সে হিন্দুস্তান থেকে অন্যত্র চলে যায়, তাহলে : 
জিহাদ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা আর থাকে না। 

সুতরাং হিন্দুস্থান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়াটা ফরজিয়তের কারণ- 
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না? 





তবে হ্যা, হিজরত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, জিহাদ করা এবং 
শক্রবাহিনীকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সুনিশ্চয়তা কিংবা প্রবল ধারণা 
থাকতে হবে৷ সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এই নিশ্চয়তা কিংবা প্রবল ধারণা না 
থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিজরতকে ফরজে আইন সাব্যস্ত করা যাবে না। 
সুতরাং আমাদের এই সময়ে আমাদের মতামত এটিই যে, হিজরতকে 
ফরজে আইন বলা যায় না। কেননা, আমরা এখনও পর্যন্ত কোনো 
একভাবেও এই নিশ্চয়তায় পৌঁছতে পারিনি যে, নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে 
হিন্দুস্থান থেকে অন্যত্র চলে গেলে জিহাদ করা এবং প্রতিহত করার শক্তি 
আমাদের অর্জন হবে। 

(উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, যদি আমাদের 
নিশ্চয়তা অর্জন হয়ে যায়, তাহলে জিহাদের উদেশ্যে হিজরত করাকে 
ফরজে আইন সাব্যস্ত করা হবে ۱ আর একথাও কারো কাছে গোপন নেই 
যে, বর্তমানে মাতৃভূমি ত্যাগ করার পরে জিহাদ করা এবং শত্রদেরকে 
প্রতিহত করার শক্তি ইনশা-আল্লাহ্‌ আমাদের অবশ্যই অর্জন হয়ে যাবে |) 

এর সাথে সাথে এটার মধ্যেও কোনো সন্দেহ নেই যে, হিজরত করা 
এ ব্যক্তির জন্য উত্তম, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে বিপদ-আপদ সহ্য করার 
শক্তি এবং সুদৃঢ় থাকার সামর্থ রাখে। এমন ব্যক্তিদের জন্য আমরা বারবার 
হিজরত উত্তম হওয়ার ফতোয়া পেশ করেছি। 

(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ১৮, দারুল ইশায়াত প্রকাশনী) 


কাশ্মীর যুদ্ধে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যু বরণ করা মুসলমান, শহীদ বলে 
সাব্যস্ত হবে 
... সেনাবাহিনী কিতবা অন্য কোনো ব্যক্তির হাতে অত্যাচারিত হয়ে 
মারা যাওয়া মুসলমান, নিঃসন্দেহে শহীদ বলে সাব্যস্ত 
(কিফায়াতুল মুফতী, খণ্ড -২, পৃষ্ঠা - ১৯০) 


৬৯ 





হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর তাফসীর থেকে 
সংকলিত 


ছুফীদের ফরজ 
১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এমন 
কিছু বাস্তব সম্মত অভিজ্ঞতা আমাদের অর্জন হয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে 
আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। ছাত্র জীবনেও ছিল না, শিক্ষক 
জীবনে ও ছিল না। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই উপলদ্ধি হয়েছে 
যে, ইলমে দীন শেখা এবং শেখানো নিঃসন্দেহে উত্তম আমলসমূহের 
অন্তর্ভুক্ত । তবে শর্ত হলো, এ আমলসমূহ দ্বারা কোনো অবস্থাতেই যেন 
কাফেরদের কোনো ধরনের সহায়তা না হয়। নতুবা আল্লাহ তায়ালা এই 
নেক আমলগুলোকেও অকার্যকর এবং অফলদায়ক করে দিবে | 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ: কোনো ছুফী ব্যক্তি যদি নিজ মুরীদদেরকে শুধু “আল্লাহ্‌ 
আল্লাহ্‌" জিকিরের মধ্যে লাগিয়ে রাখে এবং কোরআনে কারীমের শত্রুদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত না করে থাকে, যার ফলে কফেরদের 
ফায়দা পৌছে, তাহলে এ নেক আমলগুলো ফলদায়ক হওয়ার ক্ষেত্রে 
সন্দেহ রয়েছে। 
আহকামুল কোরআনে জিহাদ ও আমরে বিল-মা*রুফের 
মাসয়ালাগুলোকে বিস্তারিতভাবে সুস্পষ্ট করে আলোচনা করা হয়েছে। 
আমাদের জন্য এই আলোচনাগুলো যথেষ্ট উপকারী হবে | তিনি ইমাম আবু 
হানিফা রহ. এর মাজহাব অনুযায়ী আন্দোলনের ধারা বজায় রেখেছেন। 
এই কিতাবটি প্রশিদ্ধতা লাভ করার পর আমাদের হানাফীদের জন্য 
কোরআনে কারীমের জিহাদী-আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার 
কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়। 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১৫০) 
হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়- 
صوفیاء کا فریضہ‎ 
۱۹۱۶۔۱۹۱۸ میس حص ے‎ LU bc SHUN Lond ff 
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sr HEE نہ تاس تج بے سے چم ىہ مان کے ہی کہ سلمانو ں‎ NS 
سے ہیں ۔ کان غر طایے ےکہ ان اال ے یمات‎ AU Huts 
تخا ان تیگ اکا لک بھی پار اور‎ MTL 408১4984856 
مر یرو کاٹ رال کرنے میس کے کھت ہے‎ Er ےا کرد تتا سے مغلا اک کی‎ 
VAMC ساتھ چہادکرن ےکیلے تار خی ںکر‎ LU تقد( ہیں قرآن کیم کے‎ 
رر کافرو کو فابزہ پت سے توان تیگ اعمالی کے فانرہ عند ہونے بیس شی ہے۔ جم‎ 
EWA وکت ہی ںکہ جہاد اور امر پالمحروف کے کل میں فت رازی نے‎ 
Ure UE dtd ایت !تھی طر حکھو لکر با کی ے۔ ہمارے‎ 
ا کنا بک اشاعت کے بعد ہم‎ EL اام ابو یہ کے ط ربق پاقلا روح قائ‎ 
لے قرآن کی مکی انال تح ریک(جہار) سے جر جکر‎ Lo نہیں دی کہ‎ 
Oo ofa Je dts 





ইসলাম ও যুদ্ধ 
ইসলামী ইতিহাসের কোনো কালেই যতদিন পর্যন্ত কোনো না কোনো 
রূপে ইসলামী হুকুমত বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞ কোনো ফকীহ কিংবা কোনো 
অভিজ্ঞ কোনো মুফাসসীর এই ধরনের কোনো ধারণা পোষণ করেনি যে, 
জিহাদ ও কিতাল ইসলামী শিক্ষার কোনো অংশ নয়। আশ্চর্যের বিষয় 
হলো, যখন থেকে মিশর ও অন্যান্য মুসলিম দেশের উপর ইউরোপীয় 
শক্তি প্রভাব বিস্তার করল, তখন এই ধরনের নতুন কথা উদ্ভব হতে লাগল 
যে, ইসলামে কোনো যুদ্ধ নেই, কোনো কিতাল নেই | আর জিহাদের দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো, লেখালেখি করা,বক্তৃতা দেওয়া এবং দাওয়াত ও তাবলীগের 

মেহনত করা | এছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয় | 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১১৭) 





হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়- 


০6574 

4774 کیا یڑ ہے م جب اسای کلوم یکی کی کل یں موجوورتی 
ہے اسلائی ৯৪‏ ےکی ماجر یاق ران یم ےکی ০৮৪০-4৫-4৪‏ 
ble ভি‏ اسلائی UE RESUS‏ تج بک بات ےک جب 
سے مع رو خی ریہ و ری طاق ت کا خلبہ ln‏ تیان گیل گیا ہے :کہ الام ٹم جنگ 
یں ہے تال A‏ ہے۔ چہادسے مراد ی اور انی SE‏ ہے اود بت Anak‏ 
امام سن ر یا ص۱۱۷ 





জিহাদ থেকে বিমুখ থাকার এক অপকৌশল ও প্রতারণা (আমীর ছাড়া 
জিহাদ সম্ভব নয়) 

সম্প্রতি যে সমস্ত মুসলমান জিহাদ থেকে বিমুখ থাকাই পছন্দ করে, 
তারা যখন ইসলামী শরীয়ত থেকে জিহাদকে পৃথক করতে সক্ষম হয়নি। 
তখন তারা ইসলামী সংগ্রামের ধারাকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে নতুন এক 
অপকৌশলের আশ্রয় নিল। জোর গলায় তারা প্রচার করতে লাগল যে, 
আমীর ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। অথচ আমীর থাকার এই শর্ত বাস্তবায়নের 
কোনো চেষ্টাই তাদের নেই। তারা নিশ্চুপ হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। 
আবার তারাই জোর গলায় প্রচার করে আমীর ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। হ্যা, 
জিহাদ ও কিতালের জন্য তো এক ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন 
রয়েছে, যা দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে (লেখকের সময়ে) আমরা তৈরি করতে 
পারিনি। তাই বলে কি তারা এতটুকু চিন্তাও করবে না যে, যখন এমন 
অবস্থা বিদ্যমান থাকবে যে, জিহাদের এই সমস্ত শর্ত পূর্ণ হচ্ছে না, তখন 
তাদের করণীয় কী ? (তারা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে নাকি শর্তগ্ুলো 
পূর্ণ করার চেষ্টা করবে ?) 

তারা যদি শুধু এই একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর খৌজার কষ্টটুকু সহ্য 
করত, তাহলে একথা জানা হত যে, জিহাদ (সর্বদা) ফরজে কিফায়া। 
(যদি ফরজে আইন হওয়ার শর্ত না পাওয়া যায়) ফরজে কিফায়ার অর্থ 






, তাহলে কিছু 
লোক যদি জিহাদে অংশঘহণ না করে, তাহলে তাদের ওজর-আপত্তি 
গ্রহণ-যোগ্য হতে পারে । আর যদি কেউ এই জিহাদ না করে, তাহলে 
প্রত্যেক মুসলমানই গুনাহগার হবে। তারা যদি এভাবে ভাবত তাহলে 
অবশ্যই তারা এমন চেষ্টা করত যে, যাতে জিহাদ করা সম্ভব হয়। 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১১৮) 
হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়- 


رجعت پیندو ںکایک فر یب( تال ام HAL‏ ہیں کتا) 

اس دور میں LEU‏ جو رجعت پیند جن ککواسلام یں se‏ ءانہوں 
نے الا مکی قلاف رو کو اکر نے کے لے ایک ادر چال اتتا رکی۔ Ux‏ نے ای 
بات پر زور دیناشرو ںکیاکہ AL AB‏ ہو ٹنیس سکتا۔ اور ا سک دوش ریس بین 
کر کے ناموش ہو گن , جن کے لو رامو AL‏ رال نیس ہو سکزا۔ اس میں شیک ہیں 
LIES‏ لے ایک ظا مکی ضرورت ے جو بد ”تی سے جم اس وقت تم 
یں کر کے ےہ لن ا نول نے اس سے آگے سو کی ضرورت می یں IE‏ 
جب الکیاحالت nls‏ جا کہ تا لک ہے لی پور ینہ ہو میں کک ہا ے؟ 
اگرا نکی آرام لی اس سوا لکاجواب ڈعونڈ ATO SE‏ معلوم ہو ان 
MPS‏ ہے ۔ ال کا ہاں ہے مطلب ےکہ بہت سے چا Lif‏ 
FT‏ و کے این Len‏ انا خر مان لاما 
کنا سے وہاں اکا ہہ مطلب کی ےک اگ رکوک بھی اس بیس حصہ نہ نے ےسب کے 
سب ادان مج ur‏ ط رر سو ہے تو وہ ض رود اس با تک یکو شش کر ے 
کہ ایا نظام Ebi‏ جس میس BoA EHR‏ سیر امام سن "0٦ NU‏ 
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অপর একটি অপকৌশল ও প্রতারণা (জিহাদ ইমাম মাহদীর 
আগমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত) 

অপর একটি দল জিহাদের দায়িত্ব থেকে বাচার জন্য জিহাদকে ইমাম 
মাহদীর আগমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার অপকৌশল ও প্রতারণায় লিপ্ত 
রয়েছে। অথচ হাদীসের যেই সমস্ত বর্ণনায় ইমাম মাহদীর আগমনের কথা 
বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোকে যদি সহীহ হিসেবেও ধরে নেওয়া হয়, তবুও 
তো একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোরআনে কারীমের পুরো শিক্ষায় 
জাতীর উত্থান কোনো মাহদী বা কোনো পয়গম্থরের আগমনের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত নয়। বরং কোরআনে কারীমের শিক্ষা তো নিজেই দায়িত্বশীল 
নিজেকে বিজয়ী করার জন্য | (কোনো মাহদী বা وج‎ উপর এই 


দায়িত ন্যাস্ত <۳ |) 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১১৮) 


অনুসরণীয় জামাত (মুজাহিদগণের জামাত) 
বস্তুত মানবতার বৈপ্রবিক জামাত যখন মানব রচিত বিধিবিধানকে 
মূলোৎ-পাটন করে সঠিক ও প্রকৃত আদর্শ কায়েম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে 
যায়। তখন এই জামাতটিই সমস্ত সক্রিয় জামাতের জন্য অনুসরণীয় হয়ে 
যায়। 
যখন এই জামাতটি জিহাদের আদেশ করে থাকে এবং এর মাধ্যমেই 
বিজয় অর্জন করে থাকে। তখন তো সঠিক পথ এটাই থাকে যে, 
জিহাদকেই অবলম্বন করা হবে। তার মানে হলো, যে ব্যক্তি সরাসরি 
জিহাদে অংশগ্রহণ করবে কিংবা এমন কোনো কাজ করবে যা জিহাদে 
অংশগ্রহণ সাব্যস্ত হয়, জিহাদের মুয়াফেক হয় এবং কিতাল ফী 
সাবীলিল্লাহর সহায়ক হয়, তাহলে ٭ ہہ‎ দোয়া এবং আল্লাহ 
তায়ালার রহমত তার উপর বর্ষিত হয়। আর যে ব্যক্তি জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহর বিরোধিতা করে یج‎ বিভিন্ন অজুহাত পেশ করে জিহাদ 
থেকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে, তাহলে তার উপর ফেরেস্তাদের অসন্তুষ্ট 
বর্ষিত হয় এবং মুনাফিক হিসেবে সে গণ্য হয় | 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১১৯) 


۹8 একটি মজলুম ফরজ 


মুনাফিকদের ভুল চিন্তা-চেতনা 
মুসলমানদের যেই কাফেলাটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের দিকে আহ্বান 
করে থাকে। তাদের কাফেলায় অংশ-গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তায়ালার 
দুর্বল ও নির্যাতিত বান্দাদের সেবা করার মাধ্যমে, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ 
অর্জন করা, অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় ۱ সুতরাং যেসমস্ত মুনাফিক এই 
জিহাদ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা এই সৌভাগ্য অর্জন করা থেকে 
বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। তারা যখন দেখে যে, জিহাদ তাদের মাথার উপর 
এসে গেছে, তখন তারা এই কাফেলা থেকে কেটে পড়ে। এই অজ্ঞরা 
এতটুকু কথা বুঝে না যে, মানব জীবনকে উন্নয়ন ও সফল করার লক্ষ্যে 
এই জিহাদী আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। এর মাধ্যমেই সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরে আসবে, এটিই কোরআনের হেকমত। 
অথচ এই অজ্ঞরা এই সাধারণ কথাগুলোও বুঝার চেষ্টা করে না। ওদেরকে 
অন্য কেউ বুঝালেও ওরা বুঝার চেষ্টা করে না। নিজেরা বিশ্ব-পরিস্থিতি 
লক্ষ করে বুঝবে তো দূরের কথা | 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসিরে ইমাম সিদ্ষী,পৃষ্ঠা - ১৪৬) 





অনেক ওলামায়ে কেরামের ভুল চিন্তা চেতনা 

বর্তমানে অনেক ওলামায়ে جم‎ এই ভুল-চিন্তা চেতনা লালন করে 
যে, আমাদের কাজ শুধু ফতোয়া দেওয়া এবং হুকুম আহকাম বর্ণনা করা। 
জিহাদী কাফেলায় শরীক হবে তো অন্য লোকেরা । নিঃসন্দেহে এটি একটি 
নফসের ধোকা বৈ আর কিছুই নয়। 

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. -এর যুগে এক 
ব্যক্তি কোরআনে কারীমের অনেক বড় হাফেজ ছিলেন। যখন তিনি 
জিহাদের ময়দানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন কোন এক ব্যক্তি 
তাকে বলল-আপনি জিহাদের ময়দানে না গিয়ে বরং এখানে কোরআনে 
কারীমের শিক্ষা দিতে থাকুন। তিনি উত্তরে বললেন, জিহাদে অংশগ্রহণ 
মধ্যে সবচেয়ে অনুপযুক্ত ব্যক্তি আমিই ,مم‎ এমন সুযোগ পাওয়া 
সত্তেও জিহাদ থেকে বিমুখ থাকার অভিপ্রায় শুধুমাত্র কাপুরুষরাই করতে 
পারে। 








পারে না যে, জিহাদ ফরজ জানা সত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না, 
কিংবা জিহাদের জন্য পন্ততি গ্রহণ করবে না বরং শুধু ওয়াজ করেই 
বেড়াবে | 





(মাজমুরায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা - ১৪৬) 


বিপ্লব ও জিহাদ (এই ফরজ দায়িত থেকে আলেম ও গায়রে আলেম 
কেউ যিম্মামুক্ত নয়) 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
4 ৮1০০ এ آم‎ STA 5253 SO 

(তারা কি চিন্তা-ফিকির করে না কোরআনে,নাকি তাদের অন্তর-সমূহে 
তালা লেগে রয়েছে?) 

কোরআনে কারীমের সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্তেও, যে ব্যক্তি জিহাদ 
কিংবা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে বিমুখ থাকার চেষ্টা করে। তার 
অন্তর থেকে ধীরে ধীরে কোআনে কারীমের সঠিক বুঝ বিলুপ্ত হতে থাকে। 
(আল্লাহ তায়ালা তা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন) এই আলেমগণ 
কি জানে না, হুজুর aE আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনে কারীমের সব 
চেয়ে বড় আলেম ছিলেন? যদি তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়ে 
যেতেন, তাহলে ইসলামী আন্দোলনের কত মারাত্মক ধরনের ক্ষতি সাধিত 
হত? তবুও তিনি সদাসর্বদা জিহাদে অংশ গ্রহণ করতেন । কখনো তা 
থেকে পিছিয়ে থাকতেন না। শুধু এতটুকুই নয় বরং সূরায়ে তাওবায় বলা 
হয়েছে- ال‎ ৩২ 45 139 55 

(যদি তারা জিহাদ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহলে তুমি একাই 
জিহাদে অংশগ্রহণ করো এবং জিহাদ করতে থাক। আর আল্লাহ তায়ালার 
উপর ভরসা করো,তিনিই যথেষ্ট) 

কী হলো আমাদের কোরআনের আলেমগণের! তারা কি এগুলো 
বুঝেন না? তারা কেন জিহাদ থেকে বিমুখ থাকার টাল-বাহানা খুঁজে 
বেড়াচ্ছেন? এর দ্বারা বুঝা যায়, যারা এগুলো জানা সত্তেও তার উপর 
আমল করে না, তাদের উপর আল্লাহ্‌ তায়ালার “গজব” পতিত হবে। যেই 





৭৬ একটি মজলুম ফরজ 


মুক্ত নন, সেই ফরজ থেকে আর কে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারে? 

আলেম, গায়রে আলেম,নির্বিশেষে সকলের উপর ফরজ-দায়িতৃ হলো, 
বিপ্লব অর্জন করার পরিপূর্ণ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা ۱ এতে যদি নিজের 
জীবন ও সম্পদ বিসর্জন দেওয়ার কষ্ট সহ্য করতে হয়,তাহলে তাও করা। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


ان الذين ار تدوا علي ادبارعم من بعدما تبين مم المدي الشيطان سول 
ot‏ 
অর্থ : প্রকৃত পক্ষে যারা পেছন ফিরিয়ে চলে যায়, তাদের সামনে‏ 
হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও। শয়তান তাদেরকে ফুসলানি‏ 
দিয়েছে এবং তাদেরকে অসম্ভব আশা দিয়েছে।‏ 
হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়-‏ 


0/৮7/৮৮৫৫০৯৫/০/০১১৫০৮। 
LS UE ০৮৯১৪: ىہ قرآن‎ DUS افلایتدبرون القرآن ام علی قلوب‎ 
ALEC جو لوگ ققرآن کم کے‎ Cue dP tlw 
کے دلوں سے رفتۃ رف ق رآن‎ NAL IT NE جک یا کی تیار ی سے‎ 
ضرت مجر‎ IRE جا ہے (خدااال سے می ے!)‎ BASE 
Hy صلی الل علیہ و کم قرآن گم کے سب سے بڑے عام تھے۔ اگ رآپ جنگ ٹیل‎ 
ALLL جاتے و ریک اسلا مک کتراخطر ناک نقصان پا ؟ بک یآپ یش‎ 
نے ہے کی‎ FAIL er فرما اور .60441255010( کہ‎ 
die مس نہ جاٗیں تذاکیلے جک‎ LL ہی ابش( ا‎ BT Sop 





نخدا تال پر بعرو ےکر و۔ وہای ے ) ৬৫5719015৮5‏ 





ত 


کیوں اس سے گی رات ہیں ؟ اس سے معلوم ہوتا ےک جو لوگ اس با تک LE‏ 
ایپ ل نی سکرتےء ان پر خداقعال یکا خضب ہے۔ جس فرش ےآ خضرت صلی 
010৩8445254‏ او رکون برک ہو سکتا ہے ؟ مس ہنیک عام دعائ یکا 
فرش س کہ وہ ترآ کی مکوخال بکرنے کے لے لادیقی تک ہر SELLE‏ 
انقلاب لا ےکی پو ری پور یکو ne SE‏ اکر ای می اسے مال و جا نکانتصان 
bo ওটা 4৮ ৬৪১৫747৮484‏ 8 ن بعد 
এ‏ نم এ‏ الشیطان سول ৫৫‏ طخ (جھ لوگ سی ری راہ دک لیے 
کے بعد پیٹ NLU‏ کے AUB‏ رطان ےکوی بات بنا چ او ا سے دے 
CEE‏ ( وع نایر امام سن ر ہی Ov‏ 


নামাজ রোজা এরং জিহাদ 

জিহাদের মাসআলা-মাসায়েল সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও যারাই 
অপব্যাখ্যা করে বেড়ায় এবং এই ফরজ দায়িত থেকে বিমুখতা প্রদর্শন 
করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের টাল-বাহানা অনুসন্ধান করতে থাকে। 
তাদেরকে মূলত শয়তানই ধোকার মধ্যে ফেলে রাখে । যার ফলে তাদের 
মুখ থেকে এই ধরনের কথা বের হয়ে আসে, আমাদের সাধ্য নেই যে, 
আমরা বর্তমানে জিহাদ করবো। কিতবা বলে বেড়ায়, আমাদের তো 
কোনো আমীর নেই, (কার ডাকে আমরা জিহাদ করবো?) মুসলমানরা তো 

ইত্যাদি। (মূলত শয়তান তাদেরকে ভাল করেই পেয়ে বসেছে) 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১৪৮) 


৭৮ একটি মজলুম ফরজ 


হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়- 
تا روواور قال‎ 
جو لوگ ستل تال( جک ) کی تق رج ہد جانے کے بحدجاونہی ںکرتے چ ری اور‎ 
اس فرشم سے ہے کے لج طرح حطر کے بہانے ڈعونڈیں م اہی کہ جرگ سر عد‎ 
afd cE FAK ہے اتک میں‎ ER 
AB) eb SPL EE ASP اور پراگندوہیں ویر ہا ہیں‎ 
) ۱۳۸ س ر ی‎ 


যদি কেউ জিহাদ না করে কিংবা অন্ততপক্ষে তার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ 


ইসলামী শরীয়তে এক ধরনের আমল করল, অন্য আমল ছেড়ে 
দিলো, তাহলে পূর্বের সব আমলই মূল্যহীন হয়ে যায়। দৃষ্টাস্ত-স্বরূপ: 
নামাজ আদায় করে কিন্তু জিহাদ ছেড়ে দেয় কিংবা অন্তত পক্ষে তার জন্য 
প্রস্তুতিও নেয় না কিংবা মজলুম ব্যক্তিদের সঙ্গে ইনসাফ করে না, কিংবা 
ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েমের জন্য চেষ্টাও করে না। তাহলে সব আমল 
মূল্যহীন হয়ে পড়বে | পৃথিবীর নিয়মও এটি যে, যদি এক কাজ করার পর 
অন্য আরো শক্তিশালী কাজ না করা হয়, তাহলে প্রথম কাজের ফলাফলও 
মূল্যহীন হয়ে যায় | সুতরাং যেখানেই মানুষ থেমে যায় সেখানেই সব কাজ 
বরবাদ হয়ে যায়। কেননা, জীবন তো হলো (বহমান নদীর মত) অগ্রসর 
হওয়ার নাম | থেমে যাওয়ার নাম জীবন নয় বরং মৃত্যু । 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ১৪৮ ) 
রাসূল <7 আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের অর্থ 


يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولاتبطلوا না‏ 








করো আল্লাহর এবং অনুসরণ করো রাসূলের ۱ আর হ্যো,)বরবাদ করে 
দিওনা তোমাদের আমলসমূহ ৷” 
প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হওয়া। (সুতরাং হে মুসলমান!) এই কোরআনে 
কারীমের বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্য যেমনিভাবে রাসূল সন্লাল্লহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ করেছেন, এমনিভাবে তোমরাও তার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করো। আর যারা সামনে অগ্রসর না হয়ে জিহাদ থেকে বিমুখতা 
বরবাদ করে দিওনা | 

(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা - ১৫২) 


পবিত্র কোরআন সামগ্রিক জিহাদের প্রবক্তা 
সূরায়ে ফাতাহ অধ্যয়ন করলে এই বাস্তবতাও দিবালোকের মত সুস্পষ্ট 
হয়ে যায় যে, পবিত্র কোরআন শুধু জিহাদের প্রবক্তা নয় বরং সামঘিক 
জিহাদের প্রবক্তা | অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জান-মাল নিয়ে জিহাদে 
পূর্ণ অংশীদার হবে। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তি, খোঁড়া ব্যক্তি, লেংড়া ব্যক্তি 
এবং অন্ধ ব্যক্তি পর্যন্ত নিজ নিজ সাধ্যের ভিতরে থেকে অংশ নিতে বাধ্য। 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিদ্ধী,পৃষ্ঠা - ১৫২) 


হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়- 
2৬6৮7640497 
০02০৬৫5০০৮4 ৫612৮)8,৮। 
৮62৮40782৭০ کیم نہ صرف بجی کا انل ہے بک جنگ ابع یکا‎ 
مس ان وبال سے اس میں بور احصہ سلےگاء یہا ںہ کے باروالوۓءلنگڑے اور‎ 
Wr سیر امام سن ر کی‎ Br) Uk انر سے کی اپناابناحصہ اداکر نے پر‎ 
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তুমি একাই জিহাদ করতে পারো 
সে কেমন মুসলমান! যে ওযর আপত্তির বাহানায় নিজেকে জিহাদ 
থেকে দূরে রাখতে চায়? আমার উত্তাজে মুহতারাম শাইখুল হিন্দ মাওলানা 
মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. বলেন, তুমি একাই জিহাদ করতে পারো 
এবং পৃথিবী ব্যাপী বিজয় অর্জন করতে পারো ۱ আফসোস! আমার উত্তাজে 
মুহতারামের এই কথাটি সাব্যস্ত করার জন্য যেই প্রমাণ-পত্রের প্রয়োজন, 
তা আমার সংরক্ষণে নেই। তা না হলে আমাদের দেওবন্দী জামাতের কেউ 
এই জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকতে পারতো না। হ্যা, যারা বাস্তবেই 
মুনাফিক, তাদের ব্যাপার তো ভিন্ন কথা | সুতরাং এখন প্রয়োজন হলো 
এই জামাত থেকে নেফাককে দূর করে দেওয়া | যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য 
প্রস্তুত নয়, সে কেন আমার উত্তাজে মুহতারামের স্থানে বসে আছে? তাকে 
এই স্থান থেকে হটিয়ে দেওয়া প্রয়োজন | 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা - ২০১) 
হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়- 


HE DRE 
se ATE pide NR gh مسلمان یں جو زر و لک‎ Ls 
رماس ی ںکہ تم ایل ہا دک کے ہواورد اہر‎ (xy A vr AE) 
لے جس من دکی ضرزورت تھی‎ Lele nSeurinyt 
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دو کیا جاے۔ ج چھاد کے لے تار A‏ ہے دءکیوں مرے اتا کی جک پر تا ے ؟ 
LU‏ سے جادیا جائے۔ LeU AE)‏ ۰۱ ) 
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আমাদের আলিমদের পদশ্থলন 
জিহাদী-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে, আমাদের 
ওলামায়ে কেরামের চিন্তা-চেতনা বিগড়ে গেছে। (তবে এর ব্যতিক্রমও 
কিছু রয়েছেন।) যার ফলে তারা জিহাদের আয়াতগুলোর মর্ম বুঝা থেকে 
অনেক দূরেই রয়ে যায়। তাই তারা কোরআনে কারীমের আয়াতের শাব্দিক 
অনুবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে এবং কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করেই 
স্বস্তির چم‎ তোলে | একথা একটুও চিন্তা করে না যে, আমি কি জিহাদের 
এই দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, যেই দায়িত্ব আমার উপর 
অর্পিত হয়েছে কোরআনে কারীমের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য? এ 
ব্যাপারে তারা কোন ধরনের চিন্তাই করে না। যতদিন পর্যন্ত তারা এভাবে 
চিন্তা-ভাবনা করবে না ততদিন পর্যন্ত তাদের কিছুই বুঝে আসবে না। 
তাদের এই অবচেতনার কারণে মুসলিম জাতির চিন্তা-চেতনাও আজ মুর্দা 
হয়ে যাচ্ছে। যেন অন্য কোনো জাতি এসে তাদেরকে ইসলামী হুকুমত 
প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যাবে। কোরআনে কারীম পড়ুয়াদের জন্য এই ধরনের 
চিন্তা-চেতনা লালন করা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত | 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিক্ধী,পৃষ্ঠা - ২৯৭) 
হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়- 
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মহিলাগণ এবং জিহাদী খেদমত 
আমাদের সুযোগ্য ছাত্রগণ এই জন্যই তাদেরকে জবাব দিয়ে দিচ্ছেন 
যে, তারা মহিলাদের গোলামী করা থেকে বের হতে পারছে না। সে জন্য 
এ ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা যদি 
মহিলাদেরকে' ود‎ অংশগ্রহণের সুযোগ না দেই, তাহলে এসমস্ত 
“ঈমানহীন" দুৰ্বল ব্যক্তিরা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না। এদিকে লক্ষ 
করেই জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করার জন্য মহিলা-পুরুষের কোনো 
শর্ত আমরা আরোপ করিনি ۱ সুতরাং আমাদের প্রত্যেক মহিলা ও কন্যা 
সন্তান জিহাদের ময়দানে অংশ নিবে । কেউ যদি এর বিরোধিতা করে, 
তাহলে আমরা তাকে বন্দুকের গুলি দিয়ে উড়িয়ে দিবো। যেদিন এর উপর 
ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকবে। 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা - ২৯৯) 


“মুখজ্জিল” এবং ৮১-৮8-548৮ 


টি 4 নিজ... 
য় আছে-“মুখজ্জিল (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে উল্টো-সিধে বুঝিয়ে 
জিহাদ থেকে বিরত রাখে ।) এবং “মুরজিফ” (অর্থাৎ যে ব্যক্তি শত্রুপক্ষের 
শক্তি সামর্থ বর্ণনা করে লোকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে।)- 
দেরকে মুজাহিদদের কাফেলা থেকে বের করে দেওয়া হবে ।” সুতরাং এই 
সমস্ত লোকদেরকে আমরা মুজাহিদদের কাফেলা থেকে বের করে দিবো। 
বরং তাদেরকে নিজস্ব কওম ও মিল্লাত থেকেই বের করে দেবো | তারা 
আমাদের মসজিদ ও RAT দখল করে আছে। বরং মাদ্রাসাগুলোতেও 
তাদের একক কর্তৃত্ব চলছে। আমাদের মুখ থেকে যত “গালি-গালাজ” 
বের হয়, তারাই সর্ব প্রথম এর নিচে পতিত হয়। অথচ তারাই নাকি 
আমাদের কাফেলার আলেম-ওলামা! হায় আফসোস! 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা -৩০০) 





لین اور ر نین کے استیصا لک ضرورت 
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(৫৯৮৮০০৮৪০৮৫) 1৮০৪ 


মুসলমানদের জন্য সতর্কবাণী 
ইহুদী জাতির আলোচনা পেশ করে, কোরআনে কারীম 
মুসলমানদেরকে এই সতর্কবাণী শুনাচ্ছে যে, মুসলমানগণ জিহাদ বিষয়ে 
অগ্রসর হয়ে, পেছনে সরে পড়ার কল্পনাও যেন না করে | নতুবা কোরআনে 
কারীম বুঝা থেকে তারাও অক্ষম হয়ে পড়বে। 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা - ৩০১) 


এই ধরনের আলেম মুনাফিক 
একজন ব্যক্তি কোরআনে কারীম তো মানে কিন্তু কোরআনের হুকুম 
বাস্তবায়ন করার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে আগ্রহী হয় না। তাহলে এমন 
ব্যক্তির সংশ্রবে যে সমাজ তৈরি হবে। তা মুনাফিকদের সমাজ বলেই 
বিবেচিত হতে পারে ۱ কোনো আলেম যদি এই ধরনের আন্দোলন করে যে, 
এর দ্বারা মানুষের একটি বিশেষ অংশ মুনাফিকে পরিণত হয়। তাহলে 
তাদের সকলের খারাবি এই একজনের ঘাড়েই পতিত হবে | এই ধরনের 








আলেম হোক। একজন নশ্রজদ্র অজ্ঞ ব্যক্তি এই ধরনের আলেমের চেয়ে 
শতগুনে উত্তম । কারণ, সে মূর্খ হতে পারে কিন্ত মুনাফিক হতে পারে না। 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী, পৃষ্ঠা -৩৪৫) 

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. -এর ভাষায়- 


اس شض کے ما ماق ے 
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অন্তরে মহর এটে দেওয়ার মর্ম 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
অর্থ: সুতরাং মহর এটে দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তর-সমূহে, তাই 
তারা উপলব্ধি করতে পারে না। 
আসলে এখনও পর্যন্ত তাদের অন্তরে আমল করার আগ্রহ জাগ্রত 


হয়নি৷ অন্তরে মহর এটে দেওয়ার মর্ম এটিই। 
(মাজমুয়ায়ে তাফাসীরে ইমাম সিন্ধী,পৃষ্ঠা -৩৪৮) 
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শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.- 
এর বক্তব্য সংকলন 


এ ব্যক্তি নিকৃষ্টতম কাফের 
কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার তৃতীয় একটি কারণ হল; কোন 
মুসলমান কাফেরদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য, তাদের পক্ষ অবলম্বন করে 
করে। যখন মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধ বাধে, তখন কাফেরদের 
পক্ষ অবলম্বন করে। এটি কুফর ও শত্রুতার সর্বনিকৃষ্ট اي‎ যার ফলে 
ঈমানের উপর মৃত্যু লাভ করা এবং ইসলামের পথে চলা অসম্ভব হয়ে 
যাওয়ার এমন ভয়াবহ অবস্থা যে, যারপরে কুফরের আর কোন স্তর কল্পনা 
করাও TET | দুনিয়ার সর্ব প্রকার গোনাহ, সব ধরনের নাফরমানি,সব 
রকমের নাপাকি ও যত রকমের মন্দ কাজ একজন মুসলমান করতে পারে 
কিংবা চিন্তা করতে পারে, এই সবগুলোর চেয়ে কাফেরের পক্ষ অবলম্বন 
করা নিকৃষ্টতর। 
যে মুসলমান কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, সে সুনিশ্চিতভাবে 
কাফের | বরং সর্ব নিকৃষ্টতম কাফের | সে শুধু মুসলিম হত্যাতেই শরীক 
নয় বরং ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার শত্রুদের অনুসরণ ও 
সাহায্যকারী | আর এটি সকলের এঁক্যমতে সুস্পষ্ট FFT | এমন অবস্থায় 
রাখার বৈধতা দেননি | তাহলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সাহায্য করার পরেও 
কীভাবে তার ঈমান ও ইসলাম বাকী থাকতে পারে! 


(মায়ারিফে মাদানী, ইফাদাতে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ 
মাদানী রহ, অধ্যায়-কতলে মুসলিম | সংকলন ও বিন্যস্ত করণ- মুফতী আব্দুশ শাকুর 
তিরমিজী) 


৮৬ একটি মজলুম ফরজ 


হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. -এর তাফসীর 


গ্রন্থ থেকে সংকলিত 
লড়াই করা নবীওয়ালা কাজ 
রি জিহাদের বিধান সদা-সর্বদা চলমান। তার মধ্যে অনেক 
বড় দয়া ও করুণা রয়েছে। অথচ کچ‎ বলে যে, লড়াই করা নবীওয়ালা 
কাজ নয়। 
(তাফসীরে উসমানী, সূরা বাকারা, আয়াত- ২৫১) 


হযরত মাওলানা শাববীর আহমদ উসমানী রহ. -এর ভাষায়- 
রি 
گم چہادہمیشہ سے چلاآرہاے اور ای شس کر تمت اور احمان ہے ناد کچ‎ 


ہیں کہ ارال এ এ (৮৮০‏ ان di ৬৪‏ 921 داود جالوت" 


(البقرة: ۲۵۱) 

জিহাদের প্রতি ভীত হওয়া মূর্খতা বৈ কিছুই নয় 
যে কোনো ধরনের শক্তিশালী, সংরক্ষিত এবং নিরাপদ স্থানেই 
থাকুন .......... মৃত্যু তার নির্দিষ্ট সময়ে আসবেই ৷ সুতরাং জিহাদে না 


গিয়েও মৃত্যু থেকে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। তাই জিহাদের প্রতি 
ভীত হওয়া,মৃত্যুকে ভয় করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা থেকে গা 
বাচিয়ে থাকা, মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। এটি ইসলাম সম্পর্কে তার দুর্বলতারই 
প্রমাণ বহন করে। 

(তাফসীরে উসমানী, সূরা নিসা, আয়াত- ৮৪) 






হযরত মাওলানা শাববীর আহমদ উসমানী রহ. -এর ভাষায়- 


dnb doe 
4 fis مکالن یل رہو.۔۔ موت اپنے وققت پر ضر‎ Ur LEH کے ہی مہو اور‎ 
MA MELEE سو اکر چیا میس نہ جا گے تو بھی ہبت ےب ک‎ 
৮ موت سے ڈرنا او رکافروں کے لے خلا کر نا باک نادان اود اعلام‎ 
الوت...‎ 056০1৯55৩৬০" ১৯ ৬৪ انی‎ ৫৪ بات سے‎ 028 


مشيدة" (النساء:۸۴) 


আল্লাহ্‌ তায়ালার শাস্তি জিহাদের কষ্ট থেকেও কঠিনতর 
আল্লাহ্‌ তায়ালার পাকড়াও এবং তার শাস্তি কাফেরদের সাথে লড়াই 
করার চেয়েও বেশি কঠিন। সুতরাং যে সমস্ত ব্যক্তিরা কাফেরদের সাথে 
তারা আল্লাহ্‌ তায়ালার রাগ ও শাস্তিকে কীভাবে সহ্য করবে! 
(তাফসীরে উসমানী, সূরা নিসা, আয়াত- ৮৪) 
হযরত মাওলানা শাববীর আহমদ উসমানী রহ. -এর ভাষায়- 
০৮০৫০৪৮৬৫৫৯ 
الد تا یکی ڑائی اور ا یکا عا بکافرو ںکیساتھ پڑنے سے بت سخت سے سوج لوگ‎ 
کاخ ن کیا تھے لے او راگ مار نے اوران گے تھے ے نارنے جانے سے رت ہیں وہ‎ 
MIS A کے خخصہ اور اک عذا بک وکر لکر کے ہیں۔‎ 4৪ 


''فقاتل ও‏ سبیل الله ... واللہ أشد Ll‏ و اشد (৫১:০৭) "ASG‏ 
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দিফায়ী জিহাদ সমস্ত মুসলমানদের উপর ফরজ হয়ে যায় 
মুসলমানদের উপর কাফেরদেরকে প্রতিহত করা ফরজ হয়ে যাবে | তারা 
যদি প্রতিহত করতে সক্ষম না হয় কিংবা তারা যদি অলসতা করে প্রতিহত 
না করে, তাহলে তাদের সাথে লাগোয়া অধিবাসীদের উপর জিহাদ ফরজ 
হয়ে যাবে। তারাও যদি সক্ষম না হয়, তাহলে যারা তাদের সাথে লাগোয়া 
অবস্থান করছে, তাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। এমনিভাবে 
প্রয়োজন অনুপাতে স্তরে স্তরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকলের উপর 
জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। 

(তাফসীরে উসমানী, সূরা তাওবা, আরাত- ১২৩) 


কোরআন বুঝার তৌফীক মুনাফিকদের হয় না 
হায়! মুনাফিকদের যদি কোরআন বুঝার তৌফীক হতো, তাহলে তারা 
সহজেই বুঝে নিত যে, জিহাদের মধ্যে কী পরিমাণ দুনিয়াবী ও উখরবী 
উপকারিতা রয়েছে। 
(তাফসীরে উসমানী, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ২৪) 


জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য 
জিহাদ ইত্যাদির বিধিবিধানের মাধ্যমে পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। এই 
কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালার কোন্‌ বান্দাগণ লড়াই 
করতে থাকে এবং এই কঠিনতর পরীক্ষার মধ্যে কোন্‌ বান্দাগণ সুদৃঢ় 
থাকে । আর কোন্‌ বান্দাগণ এমন নয়। তা যাচাই হয়ে যাবে। প্রত্যেকের 
ঈমান, আমল ও আনুগত্যের স্তর অনুপাতে । যার ফলে প্রত্যেকের 
ভেতরগত অবস্থা কার্যত প্রকাশ হয়ে যাবে । 
(তাফসীরে উসমানী, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ৩১) 


মুসলমান বন্ধুগণ! অবহেলা করো না, সাহস হারাইও না 
মুসলমানদের উচিত কাফেরদের মোকাবেলায় অলসতা না করা এবং 
সাহস না হারানো | তারা যেন যুদ্ধের ভয়াবহতা অবলোকন করে ভীত- 
সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধির দিকে না দৌড়ায় | তা না হয় শত্রুরা বাঘ হয়ে থাবা মারা 





একটি মজলুম ফরজ ৮৯ 


পড়বে। 





(তাফসীরে উসমানী, সূরা-মুহাম্মাদ, আয়াত- ৩৫) 


কাফেরদের আধিক্যতা ও অন্ত্র-সন্ত্রের কারণে ভীত-সন্তস্ত না হওয়া 
মুসলমানদের জন্য উচিত হলো, আল্লাহ্‌ তায়ালার সাহায্য ও সহায়তার 
উপর ভরসা করে জিহাদ করা। কাফেরদের আধিক্যতা ও جح‎ 
কারণে ভীত-সন্তস্ত না হওয়া। বদর যুদ্ধের প্রতি লক্ষ করলেই স্পষ্ট হয়ে 
যায় যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা মুসলিম-বাহিনীকে কীভাবে সাহায্য-সহযোগিতা 

করেছেন। 
(তাফসীরে উসমানী, সূরা আনফাল, আয়াত- ৪০) 


জিহাদ হলো ঈমান যাচাই করার কষ্টিপাথর 
জিহাদ বৈধ বলে সাব্যস্ত করার এটিও একটি হেকমত যে, মুখে ঈমান 
ও ইবাদতের দাবী করার মত ব্যক্তি তো অনেক রয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ 
পর্যন্ত না পরীক্ষার কষ্টি পাথরে তা যাচাই-বাছাই করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
ভাল-মন্দ প্রকাশ পাবে না। জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তায়ালার উদ্দেশ্য 
তা অবলোকন করা ......। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবে জিহাদে অংশগ্রহণ 
করা হবে, শুধুমাত্র মুখে আয়-ব্যয়ের হিসাব করার দ্বারা সফলতা অর্জিত 
হতে পারে না। আল্লাহ্‌ তায়ালা তো সমস্ত কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। 
সুতরাং যদি জিহাদের ক্ষেত্রে কুটচাল ও ফন্দিবাজি করা হয় কিংবা 
অলসতা ও অবহেলা প্রদর্শন করা হয়, তাহলে সে অনুযায়ীই প্রতিদান 
দেওয়া হবে। 
(তাফসীরে উসমানী, সূরা আনফাল, আয়াত- ১৬) 


হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদসমূহ নির্মাণ করার চেয়ে 
জিহাদ করা হলো উত্তম আমল 
ঈমান তো সব ধরনের সমস্ত আমলের চেয়ে উত্তম, তা বলার তো 
অপেক্ষাই রাখে না। আর জিহাদ কী সাবীলিল্লাহও হাজীদেরকে পানি পান 
করানো এবং মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করার চেয়ে উত্তম | 
(তাফসীরে উসমানী, সূরা তাওবা, আয়াত- ১৯) 






سے 
lg‏ چا اور مار 7ال اہر ےا ت2 

امان تو تام ا مال سے ال ہے ہہ جہادفی ML‏ بھی حا کو پان پلانے اور سر 
عرا مکی دی پل اور قولیت سے اقل ہے۔ تضیر 3০80৮‏ "أجعلتم سقایة 
الحاج...الظالمین." (التوبه:۱۹) 


জিহাদের সর্বশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 
প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপট থাকবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার বিধানই 
সচল থাকবে । সব ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলাম ধর্ম বিজয়ী হয়ে 
যাবে । نر‎ 
যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুই ধরনের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
মুসলমানদের উপর জিহাদ ও কিতালের ফরজিয়তের বৈধতা বাকী 
থাকবে | চাই তা ইকদামী জিহাদ হোক বা দিফায়ী জিহাদ হোক। তার 
সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো এই আয়াতটি | 
(তাফসীরে উসমানী, সূরা আনফল, আয়াত- ৩৯) 








একটি মজলুম ফরজ ৯১ 





হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী’ রহ.-এর রচনা থেকে 
সংকলিত 


জিহাদ শব্দের অর্থ 
বলা হয়, তখন তা সাধারণত ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সসন্ত্ যুদ্ধ করাই 
বুঝায়। যার প্রতিশব্দ কোরআনুল কারীমে “কিতাল” বা “মুকাতালাহ" 
ব্যবহার করা হয়েছে। 
(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ২৩) 
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী’ রহ. -এর ভাষায়- 


:0৮/8 

"১218-৫৮-১৮‏ بولا جانا LUIZ‏ د شمنان وین کے 
تقابلہ بیس جک می کے جات ہیں کیل ترآ نکر یم HELO BL‏ استعال 
sl?) cL‏ ص۲۳٢6٦)‏ 


ইসলামী শরীয়তে জিহাদের অবস্থান 

.... সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া। তার মানে হল, যদি 
মুসলমানদের কোনো এক জামাত এই ফরজ দায়িত্ব আদায় করেন, 
তাহলে অন্যান্য মুসলমানগণ এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। আ 
যদি কোনো কালে কিংবা কোনো দেশে কোনো জামাতই জিহাদের এ 
ফরজ দায়িত আদায় না করে থাকে, তাহলে সকল মুসলমানই জিহা 
তরক করার গুনায় গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে। 

.... আল্লাহ্‌ না করুন যদি কোনো সময় কাফেররা কোনো ইসলামী 
রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করে বসে | ফলে মুসলিম প্রতিহতকারী দল যদি 
কাফেরদেরকে প্রতিহত করতে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম ও যথেষ্ট না হোন, 
তাহলে তৎক্ষণাত এই ফরজ দায়িত্ব তাদের পার্শবর্তী সকল মুসলমানের 
উপর ফরজে আইন হয়ে যায়। তারাও যদি কাফেরদেরকে প্রতিহত করতে 


A A 





ا 


















পুরো 
বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর তৎক্ষণাত জিহাদ ফরজে আইন হয়ে 
যায় ..... 1 
(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্-৬, পৃষ্ঠা -৮৯) 
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রহ. -এর ভাষায়- 


৬84 

(৮০৫৮৯‏ فرح یکاہ ےک مصلمانو ںکی ایک اعت اس فر کو 
اداکردے ت بای WLLL এ ০৮৮৩৮‏ کی زمانہ بای کک سکوی 
جماعت esd bi SEAL‏ لدان ترک ف رض ک ےگزاوگار 
Les‏ 

ای رب خداتوامط یوق تکفا ر LLIN‏ آور ہوں اور BEES‏ 
دالے بقاعت اگ افحت یپور رع تادر او رکا نہ ہو ذس وقت 20206 
9৮০৩৩‏ وکر اس وانے سب ie‏ ہو جاتاے۔ اور گروہ 
Feu LiL ure‏ بو ریاد تیا کے ہر ہرفرد 
PRL‏ کین ہو جاتاہے..۔(جواہرالفقہ ٢٢۸۹‏ از معارف 
اترآن ص۵۱۸م۴ ) 


ইসলামের রুকনসমূহ থেকে একটি রুকন হলো জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ্‌ 


পাঁচ ধরনের ইবাদত হলো আরকানে ইসলাম তথা ইসলাম ধর্মের মূল 
جح‎ সেগুলো হলো, নামাজ রোজা, যাকাত, হজ ও জিহাদ ফী 

সাবীলিল্লাহ্‌। 
(মায়ারেফুল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ৩৫) 


একটি মজলুম ফরজ ৯৩ 





ফরজে কেফায়া কখনো কখনো ফরজে আইন হয়ে যায় 
ফরজে কেফায়া সামষ্টিকভাবে সবার উপর ফরজ। যদি তা আদায় 
করার মত কোনো জামাত না থাকে | কিংবা অলসতাবশত তা আদায় না 
করে। অথবা তাদের সংখ্যা ও উপকরণের স্বল্পতার কারণে তা আদায় 
করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হয়। তাহলে তাদের নিকটবর্তী মুসলমানের উপর 
তা ফরজে আইন হয়ে যায়। সুতরাং সেই ফরজ আদায় করা সকলের 
উপর আবশ্যক | যদি এক্ষেত্রে জান-মালের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে 
তা পূর্ণ করা সকলের দায়িতৃ | নিকটবর্তী মুসলমানগণও যদি অলসতা করে 
কিংবা তারাও যদি তা পালন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হয়। তাহলে তাদের 
নিকটবর্তী মুসলমানদের উপর এই ফরজ আদায় করা আবশ্যক হয়ে যায়। 
সুতরাং তা আদায় করার ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ জান-মালের প্রয়োজন হবে, 
তা তাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। এভাবে প্রতিটি মুসলমানের 
উপরই এই দায়িতু পালন করা ফরজে আইন হয়ে যায়। শুধুমাত্র শিশু, বৃদ্ধ, 

অসুস্থ, নিঃস্ব ও বিকলাঙ্গ এই ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। 
(জাওয়াহেরুল ফিকহ, , খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৩৯, রিসালায়ে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ৮৩) 


জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়ে যায় 
কাফেররা যখন মুসলমানদের কোনো শহরে আক্রমণ করে বসে। তা 
প্রতিরোধের জন্য মুসলিম বিচারক বা আমীর যখন সাধারণ আদেশ জারী 
করে যে, জিহাদ করতে সক্ষম এমন সকলেই জিহাদে শরীক হতে হবে। 
তখন জিহাদে বের হয়ে যাওয়া সকলের উপর ফরজে আইন হয়ে যায়। 
তাদের প্রতিরোধের জন্য মহিলাদের উপরও জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। 
রাসূল সন্লালুহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধে এই ধরনের আদেশ 
জারী করেছিলেন। সেজন্যেই যেসমস্ত ব্যক্তি তাবৃক যুদ্ধে শরীক হননি, 
তাদের উপর শাস্তি আরোপ করা হয়েছিলো | 
(জাওয়াহেরুল ফিকহ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৪০) 














রহ. -এর ভাষায়- 
eter چا رکب فر‎ 

ج بکفار FLAT LU‏ ہکردمیں اود اک ب افص کے مک ک کا اران 
৫১০৮‏ معام جار کے ہک سب مسلمان جو تقایل چہاد یں ش ریک ہہو ںتوسب 
PALL‏ کین ہو جاناےء ب افع تکی ضرورت میں عورقوں پ بھی مقرور 
بھ مدرافعت فر ہو جا ہے۔ ڑوم جج وک میں ر سول اکر م صلی اود علیہ وم ایی 
عم جاری ف بای تھا ای 22 لوگ اس چہاد س ش ریک نیس ہوئے ان پر Uy‏ 
0৮-৯৫-৫৬৬৫‏ 


প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব 
রঃ প্রতিটি মুসলমানই জিহাদের ক্ষেত্রে যত বেশি অংশগ্রহণ করতে 
পারে কিংবা যত বেশি সম্পদ দিয়ে সহায়তা করতে পারে, তার থেকে 
পিছিয়ে থাকা উচিত নয়। 
(জাওয়াহেরুল ফিকহ, খণ্- ৬, পৃষ্ঠা - ৯১) 


জিহাদ তখন সমস্ত ইবাদতের চেয়ে উত্তম হয়ে যায় 
ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে যখন প্রতিরোধ গড়ে তোলা 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে | তখন নিশ্চিতভাবে জিহাদ সমস্ত ইবাদতের 
চেয়ে উত্তম হয়ে যায়। তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, খন্দকের যুদ্ধে রাসূল 
چجج-‎ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার 
ঘটনাটি থেকে | 
(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, মায়ারেফুল কোরআন থেকে সংকলিত, খণ্ড- 8, পৃষ্ঠা - ৩৩৫) 


একটি মজলুম ফরজ ৯৫ 





জিহাদে অংশগ্রহণ করা শতগুণে উত্তম 
রাসূল সন্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস- 
بيته سعین‎ এ سبیل اللہ أفضل من صلواتہ‎ ও لاتفعل فان مقام أحدکم‎ 
ا‎ 
এর আলোচনায় মুফতী মুহাম্মদ শফী" রহ বলেন- 
ফায়দা : এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, জিহাদের প্রয়োজনের সময় 
নির্জনে বসে ইবাদত করার চেয়ে.জিহাদে অংশগ্রহণ করা শতগুণে উত্তম। 
(জাওয়াহেরুল ফিকহ, খণ্ড- ৬- পৃষ্ঠা - ৩৯) 


মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ 
কোরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং পুরো ইসলামী ইতিহাসের 
অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত সত্য হলো এই, যখনই মুসলমানগণ জিহাদ ছেড়ে 
কাফেরদের প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং মুসলমানদের পরস্পরে ফাটল 
সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে বীরত্ব ও সাহসীকতার যেই আগ্রহ ও উদ্দীপনা 
কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যয় হওয়া উচিত ছিল, তা নিজেদের পরস্পরেই ব্যয় 

হতে লাগল ۱ আর এটাই মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ ۱ 
(জাওয়াহেরুল ফিকহ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৮৫) 

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী’ রহ. -এর ভাষায়- 


৮৪৮০১ 
کہ جب کی‎  دہاش‎ 288৮1646572 ০৮৮ ران مر اور سنت کی‎ 
ہے +الن کے دل ان ے‎ Be ویش ان یر غاب‎ Sr UE iH RU 
بوت پٹ جا ۔‎ AA SUI مر کوب ہجو جات ہیں اور برا نکی من‎ 
صرف ہو ناچا تماد ہآئیں شی ہے‎ AME وہ جز یہ شیاعت و میت جھکغار کے‎ 

گت ہے اور بی ا نکی تیا یکا ہب نتاہے۔(ج اہ رالف ہل )٦6.۸۵‏ 





৯৬ 


জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি 
.... জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি শুধু জিহাদ তরককারীদের উপর 
বর্তায় না। বরং সমস্ত মুসলমানদের উপরই এর ক্ষতি পড়ে থাকে। 
কাফেরদের বিজয়ের কারণে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ অসংখ্য সাধারণ মুসলমান 
শহীদ হোন ও জুলুম-নির্যাতনের শিকার হোন। তাদের জান-মালের 
নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়ে পড়ে | 
(জাওয়াহেরুল ফিক্হ,খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৯০) 


জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতিসমূহ 
সূরা মুহাম্মাদের ৩২ নং আয়াত তথা 
فهل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم‎ 
আয়াতটির ব্যাখ্যা হলো এই- তোমরা যদি শরীয়তের বিধিবিধান 
ছেড়ে দাও, যার মধ্যে জিহাদও অন্তর্ভুক্ত | তাহলে এর পরিণতি এই হবে 
যে, তোমরা জাহিলী যুগের রীতিনীতিতে ফিরে যাবে। যার ফলে পৃথিবীতে 
ফেতনা-ফাসাদ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক হয়ে পড়বে ....। 
(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা -৯৮) 


জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার উপর সতর্কবাণী এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি ও 
ক্ষতি 
হাদীস : 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من مات‎ 
نفسه مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم‎ এ ولم یغز ولم یحدث‎ 
أمامة عن النبي صلی الله عليه وسلم من لم يغز أو یجھز‎ জো عن‎ 
غازيا أو یخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.‎ 
رواه أبوداود‎ 


তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা র. থেকে বর্ণিত : রাসূল AAS 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল অথচ 


একটি মজলুম ফরজ ৯৭ 


জিহাদে অংশগ্রহণ করল না । অন্তরে তামান্নাও পোষণ করল না। সে যেন 
নেফাকের উপরই মৃত্যু বরণ করল | 
(মুসলিম) 
হযরত আবু উমামা রাসূল সন্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা 
করেন, যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করল না, কিংবা কোনো মুজাহিদকে 
জিহাদের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে দিল না। অথবা কোনো মুজাহিদের 
অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের খোজ-খবর নিল না। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাকে 
কিয়ামতের পূর্বে কোনো না কোনো বিপদে আক্রান্ত করবেন। 
(আবু দাউদ) 
তরকে জিহাদ বিপদ ও শাস্তি ডেকে আনে 
উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়- প্রত্যেক মুসলমানের উপরই 
আবশ্যক হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই 
অংশগ্রহণ করা। সুতরাং যদি রণাঙ্গনে গিয়ে সরাসরি লড়াই করার শক্তি- 
সামর্থ না থাকে, তাহলে মুজাহিদদের আসবাব-পত্র ব্যবস্থা করার কাজে 
অংশগ্রহণ করবে। তাও যদি করতে না পারে, তাহলে কমপক্ষে 
মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনদের খৌজ-খবর নিয়ে তাদের খেদমত করবে, 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে । দুনিয়াবী কোনো স্বার্থের জন্য 
নয়। যে সমস্ত ব্যক্তিরা জিহাদের কোনো কাজেই অংশগ্রহণ করে না, তারা 
মূলত আল্লাহ্‌ তায়ালার শান্তি ও বিপদ-আপদকেই ডেকে আনে । ...... 
(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খ্- ৬, পৃষ্ঠা - ৬৬) 
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী’ রহ. -এর ভাষায়- 


ترک ALAR‏ وگوت دتا ے: 

ایس ریغ سے معلوم ہو اکہ مر سلبان پر لام ARSE‏ کی کی PUL‏ 
ضرور نے اکر اؤہ IN‏ ےکی قوت وق رت نی و مھا ہی کو امان ف راہ کر نے 
nut‏ نے اوری بھی ت ہو کے LMT‏ کے امل دعا لکی خر مت نال ال رکیل 
সিল ০৯৪2)‏ دک کر ےار جول وگ چہا و کے کی کا م میں حص نہ شوہ 
داکے عزاب اور ماش کو Eset‏ جام الف NON‏ 





জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য মুত্তাকী-পরহেজগার হওয়া কোনো শর্ত 


নয় 

মাসআলা : জিহাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো শর্ত নেই যে, যিনি 
জিহাদের ঘোষণা দিবেন, তিনি মুস্তাকী-পরহেজগার কিংবা আলেম হবেন। 
বরং যে কোনো ধরনের মুসলমানই হোন না কেন, যদি বিচারক হয়ে 
থাকেন এবং তিনি এই ধরনের ঘোষণার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাহলেই ৷ 
তিনি জিহাদের জন্য ঘোষণা দিতে পারবেন | তিনি যখন জিহাদের ঘোষণা 
হয়ে যাবে। 

(ফাতহুল কাদীর, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ২৮০) 

ফায়দা : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আলেম-মুস্তাকী ব্যক্তি জিহাদের 
আমীর হওয়া অনেক বড় নেয়ামত এবং বিজরী হওয়ার জন্য অনেক বড় 
মাধ্যম ... তবে তা জিহাদের জন্য কোনো শর্ত নয়। যে কোনো ধরনের 
মুসলমান আমীরের ডাকেই জিহাদ করা আবশ্যক। আমীরের আদেশ 
মানাও আবশ্যক, শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ এমন সব ক্ষেত্রেই। 


(فيه رد على من اشترط لفرضية الجهاد وللخروج এ‏ وجوة إمام 
اجتمعت الأمة على صلاحه وإمامته وتزكية النفس وإصلاحها لمن اراد 


Cc الخروج‎ 
তরজমা : জিহাদ ফরজ হওয়া এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য, 
এমন কোনো ইমাম বিদ্যমান থাকা, যার সততা ও ইমামতির উপর উম্মত 
একমত পোষণ করেছেন এবং যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চান তারা 
আত্মসংশোধিত ব্যক্তি হওয়া, এই ধরনের শর্ত যারা করে থাকেন, উল্লিখিত 
আলোচনায় তাদের শর্তের খণ্ডন করা হয়েছে। ২ 
পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদের জন্য বের হওয়া 
মাতার অনুমতি ছাড়াই এবং স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই নিজের এই ফরজ 
দায়িত্ব আদায় করবে | 
(জাওয়াহেরুল ফিকৃহ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৪০-৪১) 





হিন্দুস্তানের জিহাদের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজীলত 


عن ابي 2৮৯‏ قال : وعدنا 4১9‏ الله صلی عليه وسلم غزوة ا مند فان 
ادركتها انفق فیھا نفسی ০4৮০‏ فان قتلت كنت أفضل الشهداء )31 رحعت 
فانا ابوهريرة ا حررہ رواه النسائي. 

عن ثوبان رفعه : عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النار» عصابة تغزوا 


LH‏ وعصابة تكون مع عيسى إبن er‏ رواه النسائي. 
তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা র. বলেন, রাসূল সনল্লাল্পহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ব্যাপারে প্রতিশ্রর্ণত দিয়েছেন।‏ 
সুতরাং আমি যদি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারি, তাহলে আমি আমার‏ 
জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে দিবো । তারপর যদি আমি নিহত হয়ে যাই,‏ 
তাহলে আমি হবো সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। আর যদি আমি ফিরে আসতে পারি,‏ 
তাহলে আমি আবু হুরায়রা জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি হবো |‏ 
ছাওবান র. থেকে মারফু সনদে বর্ণিত : আমার উম্মতের দুইটি দলকে‏ 
আল্লাহ্‌ তায়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। একটি দল হলো, যারা‏ 
হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। অপরটি হলো, যারা ঈসা ইবনে‏ 
মারইয়াম আলাইহিস সালামের সঙ্গে থাকবে |‏ 


হিন্দুস্তানের জিহাদ দ্বারা কোন জিহাদ উদ্দেশ্য? 

+ হাদীসের শব্দের প্রতি চিন্তা-ফিকির করলে এটাই বুঝে আসে যে, 
হাদীসের শব্দগুলো ব্যাপক | সুতরাং তাকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিতভাবে কোনো 
একটি জিহাদের সঙ্গে বিশেষিত করার কোনো অর্থ چم‎ তাই কাফেরদের 
বিরুদ্ধে এই হিন্দুস্তানে যত ধরনের যুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে হয়েছে, 
হচ্ছে কিংবা হবে, এই সব বুদ্ধ এবং বর্তমানের পাকিস্তানের যুদ্ধও এই 
মহা ফজীলত ও সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্‌ তায়ালাই ভালো 
জানেন। 

(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৬৫) 





হিন্দুস্তান দারুল হরব 
বর্তমান সময়ে হিন্দুস্তান আমাদের উলামায়ে কেরাম ও আকাবিরদের 
নিকট দারুল হরব হিসেবেই বিবেচ্য | 
(ইমদাদুল موا‎ খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৭৪৫, ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, খণ্ড- ২০, পৃষ্ঠা - ৩৬০) 


জিহাদের জন্য প্রস্তুতি এবং তার আসবাব পত্র সংরক্ষণ করে রাখাও 
ফরজ 
ছবর ও তাকওয়া এবং আল্লাহ্‌ তায়ালার উপর পূর্ণ ঈমান ও 
তাওয়াক্কুল তো মুসলমানদের অবিচ্ছিন্ন ও প্রধান শক্তি। এগুলোর সঙ্গে 
এটাও জরুরী যে, যুগোপযোগী অন্ত্-সন্ত্র এবং জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় 
আসবাবপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হবে। 
আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন _ 


وأعدوا حم مااستطعتم من قوة ومن ৩‏ ال خیل এ ৩৯৯৮‏ عدوا الله 


وعدوکم. 
তরজমা : তোমরা প্রস্তুত করে রাখ তাদের জন্য, যথাসাধ্য শক্তি ও‏ 
ঘোড়ার ছাউনি | (যাতে করে) এর দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারো আল্লাহ্‌‏ 
তায়ালার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে |‏ 
ছিল, সব‏ سی গুরুত্বারোপ করতেন। সে যুগে যত ধরনের জিহাদী‏ 
সংরক্ষণ করে রাখার উপদেশ দিতেন ...... |‏ 


যুদ্ধের অস্ত্-সন্ত্র তৈরির কাজ শেখার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের 
ভিন্ন দেশ সফর করা 
তে হুনাইনের যুদ্ধের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, হযরত উরওয়া ইবনে 
মাসউদ এবং গাইলান ইবনে সালাম, এই দুই সাহাবী শুধু এই কারণে 
যে, তারা যুদ্ধের কিছু ہو‎ বানানোর প্রশিক্ষণে দামেশকের এক প্রসিদ্ধ 












করা যে, রাসূল ATE আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তো আত্মীক শক্তি, 
আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ এবং আল্লাহ্‌ তায়ালার সাহায্যের দ্বার সদা-সর্বদা 
উম্মুক্ত ছিল। যার ফলে বাহ্যিক অস্ত্-সম্ত্রের তেমন কোনো প্রয়োজন ছিল 
না। তা সত্তেও যখন রাসূল E আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্র-সস্ত্রের এত 
বেশি ory দিতেন। তাহলে আমাদের মত দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের 
জন্য অস্ত্-সন্ত্রের দিকে কী পরিমাণ গুরুতৃ দেওয়া প্রয়োজন? 
(জাওয়াহেরুল ফিক্হ,খগু- ৬, পৃষ্ঠা - ৩১-৩৩) 


صحاہکرا نے سامان بن کی خحت مھ کیل دوس رے مو ںکاسف رکیا: 

اام اب کے الب راید والہا یں زو ین کے حت ০০৮ SEVP‏ 
of‏ سحو داور VE‏ اسلم اس جہاد ںآ تحضر کیہ تھ ای لئ ش رکت 
SES‏ وو لض جگی اس اور سازوسامان(د ہہ اور و ری دہ جنگ یگاٹڑییں جس 
rR LT‏ لیا اتا )کی ضعت کی ےکی وشن کے ایک شور 
2%৫১১০৪/৮‏ 26 

SE hia...‏ یھ راقو رکری ںکہ ر سو لکرم سی او علیہ وک مکوتدہ 
Fee dobbs‏ ی جس کے ہوتے مو ے ادگ ساما نکی 
چنداں ضرورت ہیں ی کر چک یآ پ نے ا کاس ق اتنام فما یا ہم کے 
گار شیف الا ان ل وگو ںکوا کی ضر ور تکس قرز یادوے۔... 38118 
Grr rif‏ 


১০২ একটি মজলুম ফরজ 





জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ঈমানের দাবি 
কোরআনুল কারীমের হুকুম অনুযায়ী ঈমানের একটি দাবী এটাও যে, 
শত্ৰু বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র ও শক্তি 
সঞ্চয় করা। 
(সূরা আনফাল, আয়াত- ৬০, জাওয়াহেরুল ফিক্হ,বণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ১১৯) 


হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারাম নির্মাণ করার 
চেয়েও জিহাদ করা উত্তম 
“জিহাদ করা হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারাম 
নির্মাণ করার চেয়েও উত্তম” এই আয়াতের শেষে القرم‎ ১৪১ এ, 
الظالمین‎ উল্লেখ করে এ কথার দিকে ইশারা করেছেন যে, এটা কোনো 
সূক্ম ও জটিল-কঠিন কোনো কথা নয় বরং একেবারেই সুস্পষ্ট কথা যে, 
সমস্ত আমলের বুনিয়াদ হলো ঈমান এবং ঈমানই হলো সমস্ত আমলের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ | এটাও স্পষ্ট কথা যে, জিহাদ করা মসজিদ নির্মাণ করা এবং 
হাজীদেরকে পানি পান করানোর চেয়েও উত্তম। তবে আল্লাহ্‌ তায়ালা 
জালেমদেরকে এ বিষয়ে সঠিক বুঝ দেন না। এ জন্য তারা জিহাদের মত 
এত স্পষ্ট বিষয়েও বত্রতার পথে চলতে থাকে। 
(মায়ারেফুল কোরআন, সূরা তাওবা, আয়াত- ১৯) 


সর্বাবস্থায় অন্যান্যদের উপর মুজাহেদীনদের ফজীলত 
আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
سبیل الله‎ ও لایستوی القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر وا جاھدون‎ 
)۹۵ : (النساء‎ 


এই আয়াতের মধ্যে জিহাদের কয়েকটি আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। 

১. যারা শরীয়ত সম্মত কোনো ওজর ছাড়া জিহাদে শরীক হয় না। 
তারা এ সকল ব্যক্তিদের সমান নয়, যারা নিজেদের জান-মাল 
মুজাহেদীনদেরকে অন্যান্যদের উপরে অনেক বেশি ফজীলত ও 
মর্তবা দান করেছেন | 


একটি মজলুম ফরজ ১০৩ 


২. মুফাস্সিরীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত থেকে বুঝা 
যায়, সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। যদি কিছু লোক 
তা আদায় করে নেয়, তাহলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যায়। তবে 
যথেষ্ট হতে হবে। যদি তারা যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের 
নিকটবর্তী মুসলমানদের উপর মুজাহিদীনদেরকে সহায়তা করা 
ফরজে আইন হয়ে যায়। 

আল্লাহ্‌ তায়ালা ৷ بعد الله‎ ১৩ উল্লেখ করে সেই সমস্ত 

ব্যক্তিদেরকেও আশ্বস্ত করেছেন, যারা জিহাদ ভিন্ন অন্যান্য দীনী 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে মগ্ন রয়েছেন। তবে এই হুকুমটি সাধারণ অবস্থার 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | সাধারণ অবস্থার অর্থ হলো, যখন কিছু লোকের দ্বারাই 
শক্রদেরকে প্রতিহত করা যথেষ্ট হয়ে TT | 

যদি যথেষ্ট না হয় বরং আরো বেশি লোকের প্রয়োজন হয়, তাহলে 

তাদের নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যদি 
তারাও যথেষ্ট না হয়। তাহলে তাদের নিকটবর্তী যারা আছে, তাদের উপর 
ফরজে আইন হয়ে যায়। এমনকি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত 
মুসলমানদের উপর এটি ফরজ হয়ে যায় যে, তারাও জিহাদের অংশগ্রহণ 
করবে। 








(মায়ারেফুল কোরআন, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৫২৩) 


সকল মুসলমান ফরজ তরক করার গুনায় গুনাহগার হবে ..... 
হ্‌ .... کتب غلیکم القتال‎ 

জিহাদ সাধারণ অবস্থায় ফরজে কেফায়া ৷ মুসলমানদের একটি‏ ا 
দল যদি এই ফরজকে আদায় করে দেয়, তাহলে অন্যান্য মুসলমানগণ‏ 
দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তবে হ্যা, যদি কোনো কালে কিংবা কোনো দেশে‏ 
কোনো একটি দলও এই জিহাদের দায়িতু পালন করার মত না থাকে।‏ 
তাহলে সব মুসলমানই এই ফরজ তরক করার গুনায় গুনাহগার হবে |‏ 
তথা জিহাদ কিয়ামত‏ اهاد ماض এ‏ يوم القیامۃ হাদীসে রাসূলের ইরশাদ-‏ 
পর্যন্ত চলতেই থাকবে | এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, কিয়ামত পর্যন্ত এই‏ 
ধরনের দল বিদ্যমান থাকা আবশ্যক যে, তারা জিহাদের এই ফরজ দায়িতৃ‏ 
আদায় করবে |‏ 





(আয়ারিফুল কোরআন, ے٭‎ ১, পৃষ্ঠা - ৫১৭) 





সর্ব প্রথম কাদের সঙ্গে জিহাদ করা উচিত 

আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

ياايها الذين آمنوا قاتلو الذین يلونكم من الکفار واليجدوا فيكم غلظة. رالتوبة : 
(TFT‏ 

অর্থ : হে এ সকল লোকেরা যারা ঈমান এনেছো কিতাল কর তোমরা 
এঁ কাফেরদের সাথে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী | তারা যেন দেখতে পায় 
তোমাদের মধ্যে কঠোরতা | 

সমগ্র পৃথিবীতে কাফেররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সুতরাং তাদের সাথে 
জিহাদ করার ক্ষেত্রে কোন্‌ ক্রমধারা অনুসরণ করা হবে? এই আয়াতে বলা 
হয়েছে, কাফেরদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তোমরা সর্ব 
প্রথম তাদের সাথেই জিহাদ করো | 
নিকটবর্তী ছারা উদ্দেশ্য দু'টি হতে পারে । ১. স্থানের দিক দিয়ে যারা 
নিকটবর্তী । ২. আত্মীয়তা কিংবা সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটবর্তী | এই দুই 
ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অন্যদের উপর প্রাধান্য পাবে। 
কেননা, জিহাদ তো আবশ্যক করা হয়েছে প্রকৃক্ষপক্ষে প্রতিপক্ষের কল্যাণ 
কামনার উদ্দেশ্যেই | 

আর কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে নিকটবর্তীরাই প্রাধান্য পাবে। ....... এ 
কারণেই তা কার্যত বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন রাসূল aE আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম | .... তিনি অন্যান্য কাফেরদের উপর স্থানের প্রতি লক্ষ করে 
মদীনার নিকটবর্তী কাফের তথা বনু কুরাইজা, বনু নজীর ও 
খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 
তাদের পরে আরবের অন্য সব কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ 
করেছেন .........। 





মুসলমানদেরকে কাফেররা যেন দুর্বল মনে করতে না পারে 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: فيكم غلظۃ‎ 1-4১ আয়াতে উল্লিখিত غلظة‎ 
শব্দের অর্থ হলো : কঠোরতা, শক্তিমত্তা। 
উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের সাথে এমন অবস্থায় মুখোমুখি হও, যেন 
তারা কোনো দিক দিয়েই তোমাদেরকে দুর্বল ভাবতে না পারে। 
(মায়ারিফুল কোরআন, جد‎ ৪, পৃষ্ঠা - ৪৯৪) 





একটি মজলুম ফরজ ১০৫ 


জিহাদের উদ্দেশ্য 

মোটকথা হলো : জিহাদ চাই প্রতিরক্ষামূলক হোক বা আক্রমণাত্মক 

হোক, এর উদ্দেশ্য হলো : ইসলাম ধর্মের সুন্দর আখলাক প্রচার-প্রসার 

করা, ইসলামের হেফাজত করা এবং ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের 

ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা | ......... পুরো পৃথিবীতে বাস্তব- 

ইত্যাদি যা জিহাদের উদ্দেশ্য | মূলত তা উভয় প্রকার জিহাদের ক্ষেত্রেই 
উদ্দেশ্য | 

(সিরাতে খাতেমুল আমিয়া) 


০7 ইসলাম ধর্মের বর্ণনাগুলো এবং সাহাবায়ে কেরামের 
আমলগুলো একত্রিত করার পরে এতে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই যে, 
ইসলাম ধর্মে যেমনিভাবে দীনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষামূলক 
জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে ভবিষ্যতে দীনের 
হেফাজতের উদ্দেশ্যে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের পথ থেকে প্রতিবন্ধকতা 
দূর করার লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক জিহাদকেও ফরজ করা হয়েছে কিয়ামত 
পর্যন্ত। 

(সিরাতে খাতেমুল আদ্দিয়া) 


এ ধর্ম পূর্ণাঙ্গ নয়, যে ধর্মে জিহাদ নেই 
সচেতন ব্যক্তিগণের জন্য আবশ্যক হলো গভীরভাবে এ কথা চিন্তা- 
ভাবনা করা যে, কোন্‌ উদ্দেশ্যে কোন্‌ কোন্‌ উপকারিতার প্রতি লক্ষ করে 
ইসলাম ধর্মে জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। তখন অবশ্যই তাদের এ 
কথার দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন হবে যে, এ ধর্ম যেমনিভাবে পূর্ণাঙ্গ নয়, যে ধর্মে 
মানুষের কণ্ঠনালী চেপে ধরে নিজেদের দলভুক্ত করা হয়। ঠিক 
তেমনিভাবে এ ধর্মও পূর্ণাঙ্গ নয়, যে ধর্মে রাজনীতি ও Tey নেই। 
এমনিভাবে এ রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নয়। যে রাজনীতিতে তরবারি নেই। 
যেমনিভাবে এ ডাক্তার পূর্ণাঙ্গ বিশেষজ্ঞ নয়, যিনি শুধু বেন্ডিজ করতে 
পারেন কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়া অঙ্গকে বিশেষ প্রয়োজনে অপারেশন করতে 
পারেন না। 
(সিরাতে খাতেমুল আম্বিয়া) 


একটি মজলুম ফরজ 





জিহাদ অপারেশন তুল্য 
ইসলাম ধর্ম এসে জাহেলী যুগের সমস্ত প্রথা ও রেওয়াজ মিটিয়ে 
দিয়েছে। তা মিটানোর জন্যই জিহাদের হুকুম জারী করেছেন। 
বাহ্যিকভাবে তা রক্তপাত ও খুন-খারাবি মনে হলেও, বাস্তবে তা হলো 
পচা-গলা, নষ্ট অঙ্গগুলোকে শরীর থেকে পৃথক করে দেওয়া ۱ যাতে করে 
শরীরের অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ঠিকঠাক মত সুস্থ-সবল থাকে। 
জিহাদের মাধ্যমেই ন্যায় ও ইনসাফ এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত 
থাকে। 
(মায়ারেফুল কোরআন, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ২২) 


জিহাদের সময়-কাল 
আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
٠ ویکون الدین کله لله‎ আও ITY ৬৮ ৮৯০১ 
এই আয়াতের তাফসীরের সারকথা হলো, ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে 
û সময় পর্যন্ত জিহাদ ও কিতাল জারী রাখা ফরজ, যতদিন পর্যন্ত 
মুসলমানদের উপর ওদের অত্যাচার বন্ধ না হয় এবং যতদিন পর্যন্ত সকল 
ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় অর্জন এবং প্রভাব-বিস্তার না হয়। 
আর এই অবস্থাটি শুধু কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে। তাই 
জিহাদের বিধানও কিয়ামত পর্যন্ত সচল থাকবে। 
(মায়ারিফুল কোরআন, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ২৩৩) 
حت یعطوا الحزیة عن يد وهم صاغرون‎ 
এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা জিহাদ ও কিতালের একটি সময় নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন | তা হলো, জিহাদ ও কিতাল ততক্ষণ পর্যন্ত সচল থাকবে, 
যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা অপদন্ত হয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে 
“জিজইয়া" তথা টেক্স আদায়ে বাধ্য না হয়। 
(জাওয়াহেরুল ফিকহ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ৯১, মায়ারেফুল কোরআন, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা -৩৬০) 


একটি মজলুম ফরজ ১০৭ 


দোয়া 
আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের সবাইকেই জিহাদের জজবা এবং এখলাস 
তথা একমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার জন্যই জিহাদ করার তৌফীক দান করুন। 
শরয়ী উসূলের উপর থেকে জিহাদ করা এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লায় 
শাহাদাত বরণ করার মত মহান মর্যাদায় আমাদের সবাইকেই ভূষিত 
করুন। আমীন! 
(জাওয়াহেরুল ফিক্হ, খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ১১২) 














হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইত্রীস কাহ্ধলবী রহ.-এর রচনা থেকে 
সংকলিত 


বাহাদুরি রাসূল ×× আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মধ্যেই 
রয়েছে 
রাসূল সন্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই হিম্মত ও 
বাহাদুরি অর্জন হয়। অনুসরণের মধ্যেই উত্তম আদর্শ রয়েছে। একটু চিন্তা- 
ভাবনা করা উচিত যে, কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ-আপদে কীভাবে 
রাসূল সক্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অটল-অবিচল থেকেছেন। অথচ সব 
চেয়ে বেশি ভয় ও আতঙ্ক রাসূল সনল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেই 
fa | তবুও তিনি তাতে অটল-অবিচল থেকেছেন। সুতরাং ঈমানদারদের 
জন্য আবশ্যক হলো, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো 
পথের উপরই চলা এবং তার পূর্ণ অনুসরণ করা। 
(মোয়ারিফুল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ২১) 


জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে ভূপৃষ্ঠে রাজত্ব এবং 
দান করবেন 
নর এ সকল লোক যাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, 
অতি সত্বর তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের রাজত এবং কর্তৃত্ব দান করা হবে ۱ রাজত্ব 
প্রাপ্তির পর তারা দীন প্রতিষ্ঠা করবে ..... 
الأرض‎ এ ৩ তথা 'ভূপৃষ্ঠের কর্তৃত্ব' এটি আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা | 
যা আরশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, এই ওয়াদা পূর্ণ 
হবে না। আল্লাহ প্রদত্ত অঙগীকারের বিরোধিতা করা কিংবা এ ক্ষেত্রে তর্ক- 
বিতর্ক করার কোনো সুযোগ নেই | একে প্রতিহত বা পরাস্ত করার মতও 
কেউ নেই এবং এর খেয়ানতেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। 
(ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. কৃত মায়ারিফুল কোরআন, সূরা হজ, আয়াত- ৩৯-৪১) 


একটি মজলুম ফরজ ১০৯ 


হে মুসলিম উম্মাহ! দুর্বলমনা ও ভীত-সন্্স্ত হয়ো না 

হে মুসলিম উম্মাহ! (কাফেরদের মোকাবেলায়) তোমরা দুর্বলমনা ও 
ভীত-সন্ত্স্ত হয়ো না। যুদ্ধের কঠোরতায় ঘাবড়ে গিয়ে সন্ধির প্রতি ঝুঁকে 
যেও না। পরিণামে তাহলে তোমাদেরই দুর্বলতা প্রকাশ পাবে এবং তাদের 
বিজয়কেই মেনে নেওয়া হবে | এমতাবস্থায় তোমরা না কাফেরদের সাথে 
জিহাদ করতে পারবে আর না তাদের দম্ভ ও দাপট চূর্ণ করতে পারবে। 
কুফরীর দম্ভ ও দাপট চূর্ণ করতে না পারলে, কীভাবে বিশ্বব্যাপী ঈমান ও 
ইসলামের বিস্তৃতি ঘটবে! কীভাবে আল্লাহর কালিমার বুলন্দি হবে এবং দীন 
ইসলামের বিজয় হবে! 

সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! কিছুতেই ভীত-সন্্স্ত হয়ো না। তোমরাই 
বিজয়ী হবে। ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে আল্লাহর বিধিবিধানের উপর স্থির 
থাক। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কিছুতেই তোমাদের কাজে 
কোনো ধরনের ক্ষতি হতে দেবেন না। 

(মায়ারিফুল কোরআন, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ৩৫) 


জিহাদ থেকে দূরে থাকা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও নিমগ্ন থাকার 
আলামত 
যে কোনো ধরনের মোকাবেলা ও জিহাদের মুখোমুখি হলেই সন্ধির 
আলোচনা সামনে নিয়ে আসা এবং জিহাদী প্রচেষ্টা থেকে দূরে থাকা, 
ہ2‎ জীবনের প্রতি আসক্ত ও নিমগ্ন থাকার পরিচায়ক। তাই আমাদের 
কর্তব্য হলো সব সময়ের জন্য অন্তরের গভীরে এ কথা গেঁথে নেওয়া যে, 
প্রার্থিব জীবন তো খেলা-ধুলা আর তামাশা মাত্র । 
(AF কান্ধলবী রহ. কৃত মায়ারিফুল কোরআন, সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত- ৩৬) 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়- 





چھادے دورربتاحب وباک ck‏ 
م مقاب Leal‏ می ںآ نے یھ BIC‏ یکر ناو ملا چا یکو US‏ 
(CD SES‏ دز وی حیات کے م رتوب ہونے کےااررمیں سے معلوم 
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معارف ال رآ ن( کنر علوی) تحت قول : bd‏ (ثر: )۳٣‏ 


জিহাদ হেদায়েতের মাধ্যম 

(নবী রাসূলদেরকে পাঠানো এবং কিতাব অবতীর্ণের পাশাপাশি) অন্য 
আরেকটি নেয়ামতের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, তিনি 
লোহাও অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য 
বহুবিধ উপকারিতা । অর্থাৎ নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাব যেমন 
বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের মাধ্যম, তেমনি জিহাদও হেদায়েতের অপর 
একটি মাধ্যম | তার মানে হলো, যারা স্বভাবগত বক্রতা থেকে ফিরে না 
আসবে, আল্লাহর বিধানগুলো মেনে না নিবে এবং ইনসাফের পাল্লা 
প্রতিষ্ঠিত না রাখবে, তাদের বিরুদ্ধে হবে জিহাদ ও যুদ্ধ। কারণ হলো, 
উক্ত বিষয়গুলোর সাথে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা, তার নিরাপত্তা ও শান্তি এবং 
কল্যাণ ও মুক্তি অঙ্গা-অঙগীভাবে জড়িত | 

সুতরাং এসব ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারীদের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই তরবারি 
উত্তলন করতে হবে। 

(ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. কৃত মায়ারিফুল কোরআন, সূরা হাদীদ, আয়াত- ২৫) 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়- 


47243854441 

৪০৮০১‏ بے او رلاب ٹا زل رما ےکی FUSS‏ ایک اور انعا مک کر فر یادا 
AAS EIN‏ کن ہے اور وگوں کے وانٹے منا ع ہیں سن عا مک ہد لیت 

Ut?‏ سولوں او رآ ULB‏ کے ذر 2 سے ہے اک یکسا تقحد بد لی تکادوسرا رجہ 
چھادے کہ جو لوگ لپ بی SA‏ سے باز ہآنیں نہ اللہ تفای کے اکا مکوما خی اور 

امیا فک از درطا ০০০‏ جس ے نظام عام او را کا کن وراحت اور 





AE م وگ اورا موقت ان باخیوں کے‎ Gee ےلو بران‎ UBL, 
معارف ال رآن تحت قول : لقدارسلع... متاح لان س( وة‎ Ll 5 
(ro: yet 


ঈমানের একটি শর্ত হলো, ইসলামের শত্রুদেরকে অপছন্দ করা 

আল্লাহ্‌ তায়ালা, তার রাসূল এবং মুমিন বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা 
প্রদর্শন করা যেমনিভাবে ঈমানের জন্য শর্ত, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ ও 
রাসূলের শক্রদেরকে অপছন্দ করা, তাদের সাথে শক্রতা প্রদর্শন করা এবং 
তাদের থেকে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করাও ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় 
একটি শর্ত। এই ফার্সী প্রবাদটি ممکن‎ ৮১১1: تولاہے‎ ) কারো 
সাথে বন্ধুত্ব করা সম্ভব নয়, তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা করা ব্যতীত ।) 
এই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. -এর 
'মাকতুবাত' দেখা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, ঈমানের জন্য শুধু 
(মৌখিক বা অন্তরের) বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্‌ তায়ালার শত্রুদের 
সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করা অপরিহার্য | 
এ কথাই ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, কুফর এবং 
কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, ঈমানের অপরিহার্য অনুসঙ্গ | 

(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ১৭০) 


জিহাদ হলো হেকমত ও কল্যাণ সম্মত 

আল্লাহর নাফরমানী এবং তার প্রেরিত প্রতিনিধি তথা নবী-রাসূলদের 
সাথে শত্রুতা ও বিদ্রোহের ধারা যেদিন থেকে সূচীত হয়েছে, ঠিক সেদিন 
থেকেই আল্লাহ্‌ তায়ালার শাস্তি ও বরবাদী এবং বিভিন্ন প্রকার আযাবের 
মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার ধারাও অব্যাহত রয়েছে। এটাই 
হেকমত ও কল্যাণের দাবী। সুতরাং আল্লাহ্‌ ও নবী-রাসূলদের 
অস্বীকারকারী ও মিথ্যা- প্রতিপন্নকারীদেরকে جوم‎ মাধ্যমে শাস্তি 
দেওয়া যেমনিভাবে হেকমত ও কল্যাণ সম্মত। ঠিক তেমনিভাবে ওদেরকে 
নবী-রাসূল ও তার সহযোগীদের মাধ্যমে তথা জিহাদের মাধ্যমে শাস্তি 
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দেওয়াও হেকমত ও কল্যাণ সম্মত। যেমন- আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
اللہ بأیدیکم‎ ০2১০ ৫৯905 অর্থাৎ হত্যা করো তাদেরকে, আল্লাহ্‌ 
তোমাদের হাতেই শাস্তি দিবেন ওদেরকে | 
(সীরাতে মুস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৪) 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়- 


جب BAL ease‏ اعم اکان اورا کے وزراوو این ن انیا 
وم مین سے بفاوت اور رک یکا سلسلہ جار ی ہے اوقت ے گی تعیب وب اوی 
bra hE XL PP‏ اسل بھی چا رک ہے۔ جو ین 
UNL (9৯/)/০৫/০৮০:-4-৫৮৬৫/০০৪‏ 
014৮/৮৬৫-/০০৩৬০৬০৮৫০/৮৫:০১/৮৮০৮‏ 
رب جو داتیا موم م مین اورا کے ین تھوں ہے( چہاد کے زر لے ے) اگو 
عاب وہنا کت اور جن ضواب ے۔ 
Fe :359৪4‏ میعز ror ee Axi‏ 

জিহাদ এক বিশেষ অনুগ্রহ 
ফেরেশতাদের পরিবর্তে, মানুষের হাতে জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে 
শাস্তি প্রদান এক বিশেষ অনুগ্রহ | কেননা, ফেরেশতাদের মাধ্যমে ধ্বংস 
প্রাপ্ত জাতিগুলো হক গ্রহণ করার তেমন কোনো সুযোগ পায়নি ۱ অন্য দিকে 
নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীবৃন্দ যাদের সাথে লড়েছেন, তারা ভাবার, 


শোনার এবং সত্য ও সঠিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট সুযোগ 


পেয়েছে। 
(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৬) 











শুধু এ ক্ষেত্রেই কেন প্রশ্ন তোলা হয়? 
বিশ্বের পরাশক্তিগুলো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে কাউকে 
হত্যা বা বন্দী করলে কিংবা দখলকৃত ধন-সম্পত্তি নিজ অনুগতদের মাঝে 
বষ্টন করে দিলে, এসবকে কৃতিত্ব ও রাজত্বের দাবী মনে করা হয়। 
তাহলে আহকামুল হাকিমীনের সাথে বিদ্রোহ (কুফর)-কারীদের বিরুদ্ধে 
লড়াই করলে, তখন কেন প্রশ্ন তোলা হয়? 
(সীরাতে মোস্তফা (সংক্ষেপিত) খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৭) 


জিহাদ কেন প্রয়োজন? 

আদেশ-উপদেশ অবশ্যই কার্যকর | তবে সুস্থ বোধ সম্পন্নদের জন্য। 
অসুস্থ বিবেকের মানুষগুলোকে তুমি যতই নিষ্ঠা ও দরদ নিয়ে, উত্তম থেকে 
উত্তম উপদেশ দাও, কাজে আসবে না। মানুষের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। কারো 
জন্য আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আর কারো জন্য অবতীর্ণ করেছেন 
লোহা | 
মাধ্যমে কোনো অপসংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটাতে পারবে না। অথচ একটি মাত্র 
রাষ্ট্রীয় নির্দেশ মুহূর্তেই এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত তথা গোটা দেশ থেকেই 
এই মন্দ কাজের বিলুপ্তি ঘটাতে সক্ষম | 

(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৮) 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়- 


چہادکیوں ضروریے ؟ 

پر و نیعت بے شک مو ڑے کین Ur‏ کیل آپ یی اغلا اور مر روی 
Lest HE He‏ نین ہپ دھرم میں Cnt AS‏ 
اما نکی طیایکساں نی Ts ST‏ ناب تادراو رش NIE‏ 
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ALLEL‏ شای فرمان دوقت داحد شش ملک کے اک صرے سے دور ےتیک 
اس بر اگ مف اکا( ۲7 (০৯০৩৮‏ 


যদি জিহাদের বিধান না থাকত, তাহলে ..... 
জিহাদ শুধু ইসলামের সাথেই বিশেষিত, বিষয়টি এমন নয়। পূর্ববর্তী 
নবীদেরকেও জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছিল। জিহাদের বিধান না 
থাকলে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া কঠিন হয়ে পড়তো | উপাসনালয়গুলো ধ্বংস 
স্তপে পরিণত হত | তাই পূর্ব থেকেই আল্লাহর এই চিরাচরিত নিয়ম চলে 
আসছে যে, তিনি নিজ মুখলিছ বান্দাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ অব্যাহত 
রেখেছেন। যেন جوم‎ ও শৃঙ্খলা বিনষ্টকারীদের ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা 
প্রতিহত করা যায়। 
(সীরাতে মোস্তফা, ٭٭‎ ২, পৃষ্ঠা - ১১) 


জিহাদ কী? 
আল্লাহ্র অনুগত বান্দাগণ আল্লাহ্‌-দ্রোহীদের সাথে শুধু আল্লাহ্‌-দ্রোহী 
হওয়ার কারণে লড়াই করা এবং তীর পথে জীবন বাজি রেখে চূড়ান্ত 
পর্যায়ে জীবন উৎসর্গ করার নাম জিহাদ। 
(সীরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা - ১৩) 


ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুদ্ধ করা হয়, তার নাম জিহাদ । 
(সীরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা- ১৭) 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়- 


LUGE‏ وفادار و ںکاخحداتعالی کے باخیوں سے گم خد اکا با ئی ہون ےکی وچ سے لز 
Ut‏ راو اناگ Se‏ فرش یکانام چہادے۔ى ر٣‏ ص۱۳ 
اسلائی علومت تا مکرن کیل ج جن فک جائے ا کا نام چہاد ہے سی رو ے۱ 
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হিজরত এবং জিহাদের প্রস্তুতি 

হযরত WRIT কেরাম কখনো স্বদেশীয় কাফেরদের সাথে ধক্যমত 
পোষণ করেননি ۱ তাদের সাথে মিলে যৌথ রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং 
নিজ সঙ্গীদেরকে নিয়ে হিজরত করেছেন নিজ সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে 
পরিত্যাগ করে আলাদা ঠিকানা গড়েছেন। সেখানে জিহাদের جو‎ 
নিয়েছেন। সব শেষে কাফেরদের উপর আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে 
এনেছেন। 

সব নবী প্রথমে নিজ গোত্রের কাফেরদের সঙ্গে লড়েছেন। পরে অন্য 
কাফেরদের মোকাবেলা করেছেন। 

আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, قاتلوالذين يلو نكم من الکفار وليجدوا فيكم غلظة‎ 
তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সঙ্গে লড়াই কর, আর তারা যেন 
তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে | 

(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ১৭) 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়- 


হরে 

05০41511951 وں سے نہ‎ PAE field le 

Ede ALS. ৮৮71-05-১5‏ قوم کے ےکافروں 

سے ہہ فک Me‏ کان بنا اادد جہادکی اور سب سے ایکا 03 مل اور ہو سے اور 
YEA‏ 


কুফরী শক্তির পরিসমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখ 

... وقاتلوهم حی لاتکوت فتنة ویگون الدین کله لله‎ অৰ্থাৎ হে মুসলিম উম্মাহ! 
তোমরা কাফেরদের সাথে জিহাদ ও কিতাল অব্যাহত রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত 
না দীন পরিপূর্ণ বিজয় হয়ে যায়। 

এ আয়াতে “ফেতনা” দ্বারা কুফরী শক্তি ও তার দাপট এবং ° ویکرن‎ 
کله لله‎ ৩৯ " দ্বারা দীনের জয় ও বিজয় উদ্দেশ্য | অন্য আয়াতে (বিজয়ের 





এই) বর্ণিত আছে যে, (45 (لیظھرہ علی الدین‎ দীনের প্রভাব- 
প্রতিপত্তি যেন এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, কুফরি শক্তির কাছে পরাজিত 
হওয়ার সম্ভাবনাটুকুও বাকী না থাকে | কুফরীর ফেতনা ও “খতরা” থেকে 
যেন দীন ইসলাম সত্যিকারার্থেই নিরাপদ থাকে | 

(সীরাতে মোস্তফা- খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ২৪) 


জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
জিহাদের বিধান দ্বারা আল্লাহ তায়ালার এটা উদ্দেশ্য নয় যে, 
কাফেরদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া হবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন 
দুনিয়ায় আল্লাহর দীন বিজয়ী বেশে থাকে | মুসলিম উম্মাহ ইজ্জতের সাথে 
জীবন-যাপন এবং নিরাপদ ও নিরাপত্তার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত-এতায়াত 
করতে পারে। সর্বোপরি কাফেরদের পক্ষ থেকে দীনের ব্যাপারে কোনো 
ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা না থাকে। 
কাফেরদের ہچ‎ ইসলাম হুমকি মনে করে না। বরং তাদের দম্ভ 
ও দাপটকে হুমকি মনে করে। যা ইসলাম ও আহলে ইসলামের জন্য 
ক্ষতির কারণ হতে পারে | 
(সীরাতে মোস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ২৬) 
শরয়ী জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন সত্য ও প্রকৃত ইনসাফ বিশ্বজুড়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ যেন বিশ্ব-শান্তির বিঘ্ন ঘটাতে না 
পারে। 
(সীরাতে মোস্তফা- খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ২৭) 


হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. -এর ভাষায়- 


چھادکی غر وتات 
چا کے کم سے خد اوت قد و NNT‏ کی کہ لاخ کافرو MUL af‏ 
Lb‏ قور ےکر ال کادین د تاش حا نکردہے اور لان عمزت کے 


۹ھ 

سا زئ ر کی ب FU des US‏ خداکی عباوت اوراطاع تک Ut‏ 

کافروں nlf‏ ےکہ ان کے وین میں UE nia‏ 

اعلام اپنےدشنوں کے نٹس وجودکا BLM AAS‏ و خش کا رہن 

س ےکہ جو اسلام اورائل اسلا مکیلع خط ر ہکا باع ہو سر MUNN‏ 

HU‏ مقصد یہ ےک کن اور Sh) AE‏ د اکا اسم بی یکر ر ے اور ور 

غر افرادی یریو ں د یاکے اک کو اب کر rate ut‏ 

বীরত্ব ও বাহাদুরি রাসূল 7717 আলাইহি ওয়াসাল্লামের 7+ 

মধ্যেই নিহিত আছে 

বীরত্ব ও বাহাদুরি তো রাসূল E আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

অনুসরণের মাধ্যমেই লাভ হবে। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- “নিশ্চয়ই 
তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নবীর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ” | 

চিন্তা করে দেখ, সবার চেয়ে বিপর্যস্ত ও বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা 

সত্তেও নবী ie আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দুর্যোগ মুহূর্তগুলোতে কেমন 

অটল-অবিচল থেকেছেন! ঈমানদারদের তো তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই 


চলা উচিত। 
(AF কান্ধলবী রহ. কৃত মায়ারিফুল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত- ২১) 





১১৮ একটি মজলুম ফরজ 


শাইখুত-তাফসীর হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. 
এর তাফসীর থেকে সংকলিত 


জিহাদের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাক 
প্রশ্ন উঠেছিলো জিহাদের বিধান কত দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে? এর 
উত্তর হল, নিরাপদ অবস্থা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর ফল বয়ে আনবে। 
তাই জিহাদের বিধান সব সময়ের জন্য । বাহানা-অন্বেধী কেউ জিহাদ 
থেকে বাচার জন্য বাহানা খুঁজলে, তাকে বলব, জিহাদের বিধান সবার 
জন্য এবং সব সময়ের জন্য অপরিহার্য | 
নিরাপত্তার বিস্তৃতি (ও স্থায়িত্ব) জরুরী একটি বিষয় | আর জিহাদের 
জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি না থাকলে অনিরাপত্তা ও বিশৃড্খলারই প্রসার 
ঘটবে। 
(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা বাকারা, আয়াত- ২১৬) 
হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এর ভাষায়- 


چہاد کے لے پھیشہ تیار ر مو 

Ble Sindy‏ مک بتک ر ہیا ا گاج SEs‏ تمہارے لئے 
مع رمتا یراک ای BRL‏ عم دوائی ہے حیلہ سا زآ رئ اکر چا LE‏ 
حیلہ < چناچایں تا نکیل جواب ہک ال س ب کیلے اور بمیشہ کے ے لازم ہے اکر 
Plt‏ ہے کان LEIS‏ یں رہ کے قب AES‏ 
حاشے علامہ لامو ری تحت قولہ: 

اتب "Jen‏ (اترہ: 216) 


একটি মজলুম ফরজ ১১৯ 


মুসলমানদের উচিত জীবন মৃত্যুর প্রশ্নে না জড়ানো 
জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নে না জড়িয়ে মুসলমানদের কাজ করে যাওয়া উচিত। 
আবার যখন ইচ্ছা মৃত্যু দেন। 
(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা বাকারা, আয়াত- ২৪৩) 


আমি সব ধরনের সাহায্য করব 
(এটা আল্লাহ্‌ তায়ালার ওয়াদা যে,) আমার পথে যে কাজ করবে, আমি তাকে 
দীন এবং দুনিয়ায় সব ধরনের সাহায্য করব। 

(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা আলে ইমরান, আয়াত- ১৯৪) 


সফলতার উপায় 
আল্লাহর বিধানগুলো মেনে নিয়ে তার পথে খরচ করো। সফলতার 
এটাই উপায়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় (অর্থাৎ জিহাদের পথে) অর্থ ব্যয়কারীদের 
জন্য রয়েছে বিপুল প্রতিদান। 
(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা হাদীদ, আয়াত- ১০) 


জিহাদ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল 
আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌। অর্থাৎ 
করেন। 
(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী (সামান্য পরিবর্তিত),সূরা সফ, আয়াত- 8) 


জিহাদের মাধ্যমে মুক্তি সুনিশ্চিত 
আল্লাহ এবং তীর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর তৃতীয় যে বিষয়টি 
৯191 عذاب‎ তথা জাহান্নামের ×87 শান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে, তা 
হচ্ছে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। অর্থাৎ এই তিনটি বিষয় দ্বারা মুক্তি 
সুনিশ্চিত। 
হোশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা TF, আয়াত- ১০) 











১২০ 


এটা জিহাদ পরিত্যাগের কারণ হতে পারে না 
কোন মুসলমান মসজিদে বসে যিকির-ফিকির করা এবং তা আবাদ 
রাখাকে জিহাদ পরিত্যাগের বাহানা বানাতে পারে না। 
(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ১৯) 
হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. -এর ভাষায়- 


بی ترک چہادکاعز رنیں ہوسا 
SELL UU‏ نے اوران LAL‏ ےکوترک جھادکاعذ ر ہیں 
بنا گے _ 
ماش علامہ لا ہو رکی تحت تولہ UE‏ أجعلتم سقایة الحاج ... الظالمين 
(التوبة:۱۹) 

জিহাদের ঘোষণা হওয়ার পর 


যারা (মুখে) ইসলামের দাবী করে আর জিহাদের ঘোষণা হওয়ার 
পরও ঘর থেকে বের হতে ভয় পায়, তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখোমুখি 


দীড় করাচ্ছে। 
(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ৪২) 
মুনাফিক প্রকৃতির লোক 
হ্যা, মুনাফিক প্রকৃতির লোকেরা তাল-বাহানা করে জিহাদ থেকে 
বাচতে চায়। 


(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ৪৫) 


ওরা জিহাদের এই মোবারক সফরের যোগ্যই নয় 
কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় তাদের জিহাদের সফর থেকে বারণ করেনি। 
বরং জিহাদের উদ্দেশ্যে তারা কখনো প্রস্তুতি নেয়নি, এমন কি ইচ্ছাও 
পোষণ করেনি । এমন বেঈমানদেরকে আল্লাহ্‌ তা*য়ালাও এই মোবারক 
সফরে নিতে চান না। 
(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ৪৬) 


একটি মজলুম ফরজ ১২১ 
হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এর ভাষায়- 


৩৫০০১৮4০৮54 RS, 
FL LSE fh Wc te FARES 
بھی اس مہا رک نرپ نے جانا‎ Ye SUI LUE So SE 
یں چاتا۔‎ 

ماش لاملا مورک تحت قول : ولو أرادوا الخروج لأعدوا ... (التوبة ۴۶) 





১২২ 





শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ফতোয়া গ্রন্থ 

থেকে সংকলিত 

نفیرعام 
(নফীরে-আম) দ্বারা কী উদ্দেশ্য?‏ 

ফুকাহায়ে কেরাম এভাবে خر عم‎ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, কাফেররা 
যখন কোন মুসলিম ভূ-খণ্ডে অনুপ্রবেশ করে, তখন (এ অঞ্চলের) প্রত্যেক 

সামর্থবান ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। 
(ফতোয়ায়ে হক্ানিয়া, ৫/২৮৭) 


জিহাদের ফরজ দায়িত্ব পালনের জন্য আমীর নির্ধারণ 
জিহাদ চলাকালে মুজাহিদীনদের শৃঙ্খলা ও বিন্যাস সঠিক রাখার জন্য 
দক্ষ, تح‎ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ এবং কর্ম পরিকল্পনায় অভিজ্ঞ, সর্বোপরি 
সুন্নতের অনুসারী একজন আমীর নির্ধারণ করা নববী সুন্নতের অন্ত্ভুক্ত। এ 
জন্য যুদ্ধের পূর্বেই আমীর নির্ধারিত করে নেওয়া ভাল সিদ্ধান্ত। যেন 
মুজাহিদিনদের মাঝে এঁক্য অটুট থাকে | 
(ফতোয়ায়ে হন্কানিয়া, ৫/২৮৬) 


(জিহাদ ফরজ হওয়ার জন্য কোনো একজন ইমাম থাকা শর্ত 
উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়) 
শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ভাষায়- 


/445972 تقرری: 
نت چا کے دوران مھاہدی نکی تیب و م وق ورس کر ےکی ایک ماب جیگ 
کے اصول اور طت کارے بار نیک اوخ نت ام کی تق ر ی ست وی سے ۔ 


اس لے ہیک Ale‏ مقر رک ناا چاق دام Se‏ تیاب ہیی کے 2 
رکھاجا کے۔ SUAS SPUD‏ 
)0 من اش روجو ورام لم (৮2০‏ 





ون قو رقرار 





আফগান জিহাদের বিধান 
نفیرعام‎ হওয়ার কারণে আফগানিস্থানের জিহাদ ফরজে আইন | 
(ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৮৮) 


কাশ্মীর জিহাদের বিধান 
কাশ্মীরের জিহাদ ফরজে আইন .... তাদের পার্শবতী ইসলামী و[‎ 
কাফেরদের মোকাবেলা করতে না পারলে, পর্যায়ক্রমে তার নিকটবর্তী 
ইসলামী রাষ্ট্র, এভাবে পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর জিহাদ 
ফরজ হয়ে যাবে। 
(ফেতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৮৯) 


বার্মা জিহাদের বিধান 
মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে, সেখানকার 
যায় ... বার্মার মুসলমানদের দুর্বলতা এবং জিহাদের ক্ষেত্রে অক্ষমতার 
দরুন প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্রের উপর তাদের সহযোগিতার জন্য জিহাদ 
করা ফরজ। এভাবে ক্রমাগত নিকটবর্তী এমনকি পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত 
ইসলামী রাষ্ট্রের উপর এই ফরজ বর্তাবে। 
(ফেতোরায়ে হন্কানিয়া, ৫/২৯০) 


জল‏ لو او ار 

শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব .کہ‎ -এর ভাষায়- 
iA ৪৩/৮০/১৪১৫ 
MUMS SPUD EA he 2d nf le ARES) 
اک‎ 
SABE شیان ... گرا کے تریب کے مملک الام‎ PEA 
ہو‎ DEL قاو غر با تام ماک اسلا‎ LST کہ کے الا رب فالا قرب پر‎ 
۵۲۸۹ ے۔ قاو طاعے‎ 
جب مسلمانوں پر تغد و ں اضافہ مو جا ےآذان پر و ہا ںکافروں اور ظالموں کے‎ 
مسلمانو ںکیکمزدر اور چپاریے رر ت نہ‎ Ly ce tent SARS 
تاع وف ےءامڈا‎ LAS MV رن کیا دجہ سے اک ٹڈ دی اسلا‎ 
عار موتا ے۔ اوی‎ PAF تام ا لای کاو‎ ৩৪ ৬০ الاقرب فالاقرب‎ 
۵۲۹۰ تاب‎ 

বোসনিয়া জিহাদের বিধান 

কাফেররা যখন কোন মুসলিম ভূ-খণ্ডে অনুপ্রবেশ করে এবং 
সেখানকার মুসলমানরা তাদের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়ে। 


এমতাবস্থায় অধিকতর নিকটবর্তীতার ভিত্তিতে জিহাদ ফরজ হতে থাকে | 
এমনকি পূর্ব-পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর এ ফরজ আবর্তিত 


একটি মজলুম ফরজ 
হয়। সুতরাং বসনিয়ার মজলুম মুসলমানদেরকে সম্ভাব্য সব পন্থায় 
সহযোগিতা করা এবং কাফেরদের অনিষ্টকে প্রতিহত করা সমস্ত ইসলামী 
রাষ্ট্রের দায়িতৃ ١ 








(ফতোয়ায়ে হকানিয়া, ৫/২৯১) 


জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি 
জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেলে পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন 
নেই। 
(ফেতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৯০) 
জিহাদের জন্য স্ত্রী-সম্তানের অনুমতি 
জিহাদে যাওয়ার জন্য পিতা-মাতা ব্যতীত অন্য কোন মাহরামের (স্ত্রী, 
সন্তান, ভাই-বোন ইত্যাদি) অনুমতি নেওয়া জরুরী নয়। অবশ্য তাদের 
ভরণ-পোষণের দায়িত যদি জিহাদে রওনাকারী ব্যক্তির উপর থাকে এবং 
সে ব্যতীত ভিন্ন কোন ব্যবস্থাও না থাকে, উপরন্ত তারা ধ্বংসের মুখোমুখি 
হবে, এই আশঙ্কাও থাকে। তাহলে তাদের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে 
যাওয়ার সুযোগ নেই) হ্যা, অনুমতি পেয়ে গেলে কোন অসুবিধা নেই। 
(ফেতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/২৯৮) 


আলেম ব্যক্তি জিহাদের জন্য বের হওয়া 
.... ফরজে আইন না হলে ফকীহ আলেমের জন্য জিহাদে যাওয়া (যদি 
সে ব্যতীত অন্য কোন ফকীহ আলেম শহরে না থাকে) দীন ধ্বংসের 
নামান্তর ۱ এমন আলেমদের জন্য (ফরজে আইন না হলে) জিহাদে যাওয়া 
মুনাসিব নয় । দুররে মুখতারে রয়েছে 


وفرض ৩১০‏ إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن 
(এর দ্বারা বুঝা যায় ফরজে আইন হয়ে গেলে সবার জন্য বেরিয়ে পড়া‏ 


ফরজ | আলেম ব্যক্তি হোন কিংবা সাধারণ ব্যক্তি হোক) 
(ফেতোয়ায়ে হকানিয়া, ৫/২৯৮) 








১২৬ একটি মজলুম ফরজ 


মুজাহিদ-বিরোধীদের হত্যা করা 
কেউ মুজাহিদীনে ইসলামের বিপরীতে কম্যুনিষ্ট বা অন্য কোন 
ইসলাম- বিরোধী দলকে কোন ধরনের সহযোগিতা করলে এবং 
মুজাহিদীনে কেরামের সমর-শক্তি ও গুপ্ত বিষয়গুলো দুশমনদের নিকট 
ফাস করে দিলে, এদেরকে হত্যা করা জায়েয । এদের বিধান যিন্দীকদের 
বিধানের মতো | 
(ফেতোয়ায়ে হক্কানিয়া, ৫/৩০৮) 


শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ভাষায়- 


US Lato 

جو لوگ LAE‏ کے ضلا کیونسٹوں یا دم الین اسلا م کے سات کسی بھی مم 
کی معاوز کر sunt‏ رین اسلام کے MB‏ کک ی مراک کی نغانردی 
وشنو ںکوکرتے ہیں تو ہے ل وگوں Bie eS P‏ زنادق ہکا عم ہے۔ اوی 


۳۰۸ئ۵ 


* ইচ্ছাকৃতভাবে কম্যুনিষ্টদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে হত্যা করা না-জায়েয। 
তবে তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী-সন্তানদের 
কেউ মারা গেলে, তাতে অসুবিধা নেই। 

এমনিভাবে এদের কেউ যদি নেতৃতৃশীল এবং যুদ্ধবাজ হয়, তাহলে 
ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা যেতে পারে, যেন ফেত্না-ফাসাদের পরিসমাপ্তি 
ঘটে। 

(হেদায়া ২/২৫২ (কিতাবুস সিয়ার) ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া ৫/৩০৭) 


১২৭ 





জিহাদ থেকে দূরে থাকার অনুমতি তলব করা মুনাফিকী স্বভাব 
যারা আন্লাহ্‌- তায়ালা এবং তার অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, 
পরকালের জীবনকে মেনে নেয় না, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিজয়ের 
অঙ্গীকারের ব্যাপারে সর্বদা সন্দেহগ্রস্ত থাকে, তাদেরই অভ্যাস জিহাদ 
থেকে দূরে থাকার অনুমতি নেওয়া | 
(হাশিয়ায়ে আল্লামা লাহোরী, সূরা তাওবা, আয়াত- ৪৫) 
শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব রহ.এর ভাষায়- 
4৮০৯৮০৫০০০৮ ০৪ 
LUGAR کی اجا ت لبان ل وگو کا شیو ہے‎ Ent lg 
০৫4 44415063655 کٹل ے اور آ‎ gras 
BAL کے فال بآ نے کے(الی؛وععروں کے بارے‎ UNS اوراسلاماو‎ 
AEDS Ls 


(£0 نما يستأذنك الذين لایؤمنون ... (التوبة:‎ 20৮49৬0০৮৫৮ 








১২৮ 


হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুদিয়ানুভী রহ. -এর ফতোয়া ও 
রচনা থেকে সংকলিত 
“জিহাদ” শব্দের আসল অর্থ 

“জিহাদ” শব্দের আসল অর্থ হল, কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ,অর্থাৎ 
আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করা। অন্যান্য অর্থ তথা চেষ্টা করা,ব্যয় করা 
ইত্যাদি হল জিহাদ শব্দের রূপকার্থ। প্রচলিত কথা 

رحعنا من الجهادالأصغر إلى ھاد الأكبر 

অর্থাৎ ‘আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে প্রত্যাবর্তন করেছি' 
হাদীস বলে সাব্যস্ত নয়। 

(আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা - ২৯) 


বর্তমানে জিহাদ ফরজ 

বর্তমানে জিহাদ ফরজ। কাশ্ীর;তাজিকিস্তান, বসনিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন 

জায়গায় মুসলমানগণ কাফেরদের দ্বারা নির্ধাতিত। যারাই শরয়ী জিহাদ 

পরিচালনা করছেন,তীদের সঙ্গে সম্পর্ক করে জিহাদে অংশগ্রহণ করো এবং 

একটু ভাবো, স্বয়ং রাসূল সন্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৭ বার সশরীরে 

জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন ۱ আমরা কমপক্ষে একবারও তো জিহাদে বের 
হতে 6 | 

(আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড- ৬ পৃষ্ঠা - ১৩৮) 


হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুদিয়ানুভী রহ. -এর ভাষায়- 


ال دقت جار خرمے 

اوقت چھادف رح ہے او ds Lt‏ جہوں میں ال ھن 

کفرسے ب سر پیک یں جو لوگ اس ش ری چہادکیا تیاو تکرر ہے ہیں ان سے راپ 
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থু Cl একটি মজলুম ফরজ ১২৯ 
টি [67৯ کے کک ایک مرح‎ ted pres 
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দারুল হরব 
এঁ ভূখগ্ডকে দারুল হরব বলা হয়,যেখানে মানব জীবনের প্রতিটি 
অংশে ইসলামের বিধিবিধান এবং ইসলামী রীতিনীতি পালন করতে সক্ষম 
নয়। 
(আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ২৭) 


ih 
ہے ہاں ت گی کے تنام جبوں یں اجام اعلام اور اسلائی نظام‎ Ges As 
Ura ےک قرت ہوا حن اتاد‎ SS 


কুফরী হুকুমতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা 
এই অবস্থায় কুফরী হুকুমতের বিরুদ্ধে প্রত্যেক মুসলমানের উপর 
জিহাদ করা ফরজ। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উলামায়ে 
কেরাম,মুত্তাকী ও ইসলামী শরীয়তের দক্ষ ব্যক্তিবর্গের নেগরানে থেকে 
শরীয়ত মোতাবেক কাজ করে যাওয়া আবশ্যক। 
অনুযায়ী সাহায্য করা ফরজ | আর যদি জিহাদ করা অসম্ভব হয়, তাহলে 
হিজরত করা ফরজ। 





(আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা - ২৭) 

















রাসূল ×6 আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের সামনে সব ধরনের 
হেকমত ও কল্যাণকে কোরবান করা আবশ্যক 

শরীয়তের কোন মাসয়ালা এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুমের সামনে 
রাসূল E আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণ সব ধরনের 
কল্যাণকে কোরবান করে দিতেন | 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত : 

দৃষ্টান্ত এক : হযরত যায়েদ রা. (যিনি রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পালক পুত্র) যখন তার স্ত্রী হযরত যায়নাবকে তালাক দিলেন, 
নিবেন। কিন্তু একটি ব্যাপার এতে বাধা হয়ে দীড়াল। তা হল, তিনি যদি 
এমন করেন, লোকেরা তীর প্রতি বদগুমান ও কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এবং 
বলবে, তিনি কেমন নবী, যিনি পুত্রবধূকে বিবাহ করেছেন। তাছাড়া 
নওমুসলিমগণও ইসলাম ত্যাগ করার সম্ভাবনা আছে এবং অন্যরা ইসলাম 
কবুল করার পথে বাধা সৃষ্টি হবে, এমতাবস্থায় তাবলীগে ইসলাম বন্ধ হয়ে 
যাবে। 

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা অবতীর্ণ হল যে, আমার 
এই বিধান হেফাজত করার লক্ষ্যে যাবতীয় কল্যাণ কোরবানী দিয়ে উক্ত 
বিবাহ করতে হবে,চাই তাতে কেউ ইসলাম কবুল করুক বা না করুক 
এবং আল্লাহ না করুন সকল মুসলমান মুরতাদ হয়ে যাক, কিচ্ছু আসে যায় 
না। আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় হুকুম করলেন,এই বিবাহ করা 
আবশ্যক, না করার কল্যাণ বিবেচনা করার উপর কঠিন হুশিয়ারি উচ্চারণ 
করলেন। 

এখানে এই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এমন বিবাহ ইসলামে 
ফরজ কিংবা ওয়াজিব নয় বরং জায়েজ | তবুও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফরজের 
মত হুকুম করা হল,মূলত এর মাধ্যমে এই হাকীকত প্রকাশ করা এবং এই 
ঘোষণা দেওয়া উদ্দেশ্য যে;কল্যাণ যত বড়ই হোক না কেন, আল্লাহ 
তয়ালার কোন হুকুমকে ভঙ্গ করা যাবে না। 
এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে;তারা নিজেদের দল ও জামায়াত 






রাখতে, সামান্য সামান্য 
ভেঙ্গে দিচ্ছে। 

আহলে বসিরত ও আহলে মা'রেফাত তথা সূক্ষ্ম দূরদশীসম্পন্ন ও 
বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বলেন, দীনের ছোট থেকে ছোট মাসয়ালার সামনে বড় 
থেকে বড় কল্যাণকেও মসলার মত পিষে ফেল,মসলা যত বেশি পিষা হয়, 
তরকারি তত বেশি স্বাদ FF | 

দৃষ্টান্ত দুই: একবার রাসূল স্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরাইশ 
নেতাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন,এমন সময় এক অন্ধ সাহাবী 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এলেন এবং কোন একটি মাসয়ালা 
জানতে চাইলেন। এতে উপস্থিত লোকেরা বিরক্তবোধ করল । রাসূল 
সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন- সে তো আমার কাছেই 
এই মুহূর্তে পাওয়া গনিমত তুল্য,সম্তাবনা আছে তারা ঈমান আনলে 
ইসলামের অনেক বড় তারাক্কী (উন্নতি) হবে। 

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নেযাম ও নিয়ম হল, যাদের অন্তরে বাস্তবেই 
হকের তলব থাকবে, তাদের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা এবং যাদের অন্তরে 
তলব থাকবে না, তাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া । এ কারণে আল্লাহর 
কাছে রাসূল সক্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত সিদ্ধান্তটি পছন্দ 
হয়নি,সুরায়ে আবাসায় এ ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী নাযিল হয়েছে 

عبس وتولی ن أن جاءہ الأعمى 

তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন,তার কাছে এক অন্ধ 
আসার কারণে... | 

সতর্কবাণী নাযিল হওয়ার কারণ কী? আল্লাহ তায়ালার কানুনের 
খেলাফ কোন কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়াই এর কারণ। 

এই ঘটনা থেকেও দীনী কাজ আঞ্জাম দেনেওয়ালাদের সবক ও 
ইবরত হাসিল করার আছে যে, যেখানে নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কানুনের খেলাফ করার কারণে, এত বড় সতর্কবাণী | 
তাহলে অন্যরা সাধারণ থেকে সাধারণ কোন কল্যাণে আল্লাহর কানুনের 
খেলাফ করলে, সে কি আখেরাতে শাস্তি হতে মুক্তি পাবে? কিংবা দুনিয়ায় 
কোন কাজে সাহায্য প্রাপ্ত হবে? কিছুতেই নয়। 

(আহসানুল ফাতাওয়া খণ্ড- ৯ পৃষ্ঠা- ১৪৯-১৫১) 





১৩২ একটি মজলুম ফরজ 
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এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল E আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে হুকুম দিলেন, মক্কার নেতাদের খাতিরে আপনি গরীব 
মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিবেন না,কাফেররা যদি অসহায় 
ঈমানদারদের সাথে বসে কথা শুনতে পারে, তাহলে শুনুক। অন্যথায় ওরা 
কাফের অবস্থায় বহাল থাকুক | 
দৃষ্টান্ত চার: বাইয়াতে রেযাওয়ানের ঘটনা- 
রাসূল স্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত উসমান রাধিআল্লহু 
আনহুর শাহাদাতের কথা শুনলেন, তখন খুব ব্যথিত হলেন এবং বললেন 
“যতক্ষণ পর্যন্ত উসমানের রক্তের বদলা না নিতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত 
এখান থেকে এক পা পিছনে হটবো না.... একটি গাছের নিচে বসে 
সকলের থেকে এই কথার উপর বাইয়াত নিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে 


ওক &| )۲۹( ৬ ৪০৩ LEA ৩ 






জিহাদ ও কিতাল করে শহীদ হয়ে যাব, তবুও পলায়ন করব না ..... 


আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জান! আমি অবশ্যই অবশ্যই ওদের 
বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবো শরীর থেকে আমার গর্দান পৃথক হওয়া 
পর্যন্ত । ....কাফেররা যখন বাইয়াতের খবর পেল এবং সাহাবায়ে কেরামের 
সুদৃঢ়তা পর্যবেক্ষণ করল, তখন ভীত বিহ্বল হয়ে সন্ধি করতে উদগ্রীব 
হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেন এবং 
রাসূল ×0 আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পদক্ষেপে নিজ 
খুশী প্রকাশ করেন (....) 

(সিরাতুল মুস্তফা, খণ্ড- ২, পৃষ্ঠা - ৩৫১-৩৫২.(কিছুটা বৃদ্ধিযুক্ত) 


১৩৩ 


এখানে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল, রাসূল MAS আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এমন পদক্ষেপ বাহ্যত কল্যাণবিরোধী, কেননা, একজন 
উসমানের (যিনি শহিদও হয়ে গেছেন) খাতিরে চৌদ্দশত সাহাবী যাদের 
মধ্যে আবু বকর, ওমরের মত আকাবীরে সাহাবী এবং স্বয়ং রাসূল স্লাল্লহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে যাওয়া কল্যাণকর হয় কীভাবে! অথচ 
তাদের উপরই দীন বাকী থাকার ভিত্তি। তাছাড়া বিজয়ের আশা-ই বা 
কীভাবে করা যায়, যেখানে সাহাবাগণ মদীনা থেকে অনেক দূরে এবং 
তরবারি ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনেননি,অপর দিকে তাদের মোকাবেলায় 
পুরো আরব নিজ এলাকায় বিভিন্ন অত্যাধুনিক মরণান্ত্র নিয়ে সঙ্জিত। 
কিন্তু রাসূল সস্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকল কল্যাণ বিসর্জন দিয়ে 
শুধু আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনার্থে প্রস্তত হলেন, তখন তিনি 
মুসলমানদের সাহায্য করলেন এবং বিজয় দিলেন আর কাফেরদের 
পরাজয় দিয়ে অপদস্ত করলেন | 

দৃষ্টান্ত পাচ: মুতা যুদ্ধের ঘটনা 

একজন সাহাবী হযরত হারেস ইবনে উমায়ের রা. এর খুনের বদলায় 
রাসূল সন্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজারের একটি বরকতময় ক্ষুদ্র 
জামায়াত পাঠালেন,যাদের মোকাবেলায় ছিল দুই লক্ষাধিক রোমক 
যুদ্ধবাজ। রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই হযরত অবগত হলেন- তাদের মধ্য 
থেকে জলীলুল কদর মহান তিনজন সাহাবী শহীদ হবেন,প্রথমজন হলেন, 
হযরতের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেস,দ্বিতীয়জন নবীজীর চাচাত ভাই 
জা'ফর ইবনে আবি তালিব, তৃতীয়জন হলেন আব্দুল্লা ইবনে রাওয়াহা রা. | 
মদদে বিজয় ও বহু গনিমত নিয়ে ফিরে এলেন। 

(সিরাতুল মুস্তফা খণ্ড- ২ পৃষ্ঠা - ৪৫৫) 

এখানে উল্লেখের বিষয় হল- রাসূল সন্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
এমন পদক্ষেপ হিকমত ও মাসলাহাত তথা কল্যাণ-বিরোধী, কিন্তু রাসূল 
সন্লান্ুহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সকল কল্যাণ বিসর্জন দিয়ে শুধু আল্লাহ্‌ 
করলেন। 











একটি মজলুম ফরজ 


দৃষ্টান্ত ছয়: হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. কর্তৃক লশকরে উসামা 
প্রেরণ করার ঘটনা 

রাসূল چوج٭‎ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরেই আরবে 
ইরতেদাদের আগুন দাউ দাউ করে ہچ‎ উঠল এবং বহুমুখী ফিতনা 
আত্মপ্রকাশ করল । সময়টা অত্যন্ত নাজুক ছিল। তখন অনেক সাহাবী 
এমনকি হযরত উমর রা.ও সিদ্দীকে আকবরকে কিছু দিনের জন্যে লশকর 
না পঠাতে পরামর্শ দিলেন, হযরত আবু বকর রা. তা শ্রবণ করে খুব সুন্দর 
জবাব দিলেন- 


dy‏ لا أحل عقدة عقدھا رسول الله صلی الله عليه وسلم ولو أن الطير 
Lib‏ والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرئت بأرحل oie‏ 





(EY: Ar الؤمنین لأحهزن حيش أسامة. (البدایة والنھایة‎ 
আল্লাহর কসম! রাসূল সল্লাল্পহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গিট দিয়ে 
গেছেন, আমি কখনো তা খুলতে পারবো না। যদিও পাখিগুলো 
আমাদেরকে ছু মেরে নিয়ে যায় এবং হিংস্র জানোয়ারগুলো মদীনাকে ঘিরে 
ফেলে ۱ যদিও কুকুরগুলো উম্মুল মুমিনিনের পায়ের কাছে দুঃসাহসিকতা 
প্রদর্শন করে | অবশ্যই আমি উসামা-বাহিনী প্রেরণ করবো | 

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড- ৩ পৃষ্ঠা - ৩০৮) 

وف رواية قال بعض الأنصار لعمر:قل IN ওটিএ‏ بكر) فليؤمر ble‏ 
غير أسامة فذكر এ‏ ذلك ib‏ أبوبكر بلحيته وقال: ثكلت أمك يا ابن 


الخطاب! أؤترغیر أمير رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ۔(البدایة والنهاية 


অন্য বর্ণনায় আছে, আনসারী কিছু সাহাবী হযরত উমর রা.কে 
বললেন, আপনি আবু বকর রা.কে বলে দেখুন, তিনি যেন উসামার 
পরিবর্তে অন্য কাউকে আমীর নিযুক্ত করেন, হযরত উমর রা. এমন 
পরামর্শ পেশ করলে, আবু বকর রা. উমর রা. এর দাড়ি ধরে বললেন, 
তোমার মায়ের নাশ হোক, হে ইবনে খাত্তাব! আমি কি রাসূল সল্লাল্লহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীরকে পরিবর্তন করে অন্য কাউকে আমীর 
বানাব! 





(আল বিদায়া য় 1 ৩, পৃষ্ঠা -৩০৮) 

(উক্ত ঘটনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে,হযরত সিদ্দীকে আকবর 

রা. সমুদয় কল্যাণকে আল্লাহর হুকুমের সামনে কোরবান করে দিলেন। 

তিনি হেফাজতে দীনকে “মারকাষে দীনের” উপর প্রাধান্য দিলেন। তাই 

আল্লাহ তায়ালা দীন হেফাজতের পাশাপাশি মারকাযকেও হেফাজত 
করলেন |) 





মাদরালাগয়ালাদের উল দৃষ্টিভঙ্গী 

আহলে মাদারিসগণও অনেক নাজায়েজ ও হারাম কাজ করে বসেন 
কোন কল্যাণের দিকে লক্ষ করে। যদি তাদের স্মরণ করে দেওয়া হয় 
যে,এটা নাজায়েজ কাজ,তখন অনায়েসে জবাব দেন-'এতে মাদরাসার 
কল্যাণ আছে’ । 

মাদরাসা হয়েছে দীন হেফাজতের জন্যে। তাই দীনী কোন ছোট 
মাসয়ালার খাতিরে হাজারো মাদরাসা বরং দুনিয়ার সমস্ত মাদরাসা 
কোরবান হয়ে যাবে এটাই স্বভাবিক। কিন্তু এখন অবস্থা হয়েছে এর 
ব্যতিক্রম অর্থাৎ মাদরাসার কল্যাণার্থে দীন ধ্বংস করা হচ্ছে। এর থেকে 
বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালার জন্যে কাজ করা -হুচ্ছে_না বরং খায়েশে 
নফসের জন্যে হচ্ছে। 

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ লুদিয়ানুভী রহ. -এর ভাষায়- 


:2/55৮৮/9০। 
لے ہیں جب ان سے‎ SPEEA بہت سے تاا اور حر اکا م‎ EU Nah 
EAS کہاجائ ےک ےکا م تو اائ ے تو چو اب یس کے بی کہ اس یں رد‎ 
بارس ذاش لے ہی کہ دی نکی حفاظت ہوء ورین کے ایک مل ہکی خاطر ہزاروں‎ 
১০৪৮6০০০৫৩৪ PUMA LAL ALUM 
BEA علوم مو اک ال کی ےکا کی‎ He کح تک خا ط رد کو قربا‎ 
Ue این یہ سکیل ےکا م کر ر‎ 





১৩৬ 


তাদের আমল ও দৃষ্টিভঙ্গী কেমন হবে? 


হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর ঘটনা 

হযরত গাঙ্গুহী যখন দারুল উলুম দেউবন্দের মুরববী ও মুহতামিম 
ছিলেন, তখন একজন ধনাঢ্য প্রভাবশালী দারুল উলুমের রুকনের 
(মজলিসে শুরার) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে হযরতের কাছে বার বার 
আবেদন করছিলেন,কিন্ত হযরত তাকে রুকন না বানানোতে দৃঢ় ছিলেন। 
মাদরাসার মজলিশে শুরা হবেন নেককার সালেহীনবর্গ। 

হযরত থানভী রহ. বলেন: আমি হযরত গাঙ্গুহীর খেদমতে 
লিখলাম,আমার মতামত হল তাকে রুকন বানানো যেতে পারে। এতে 
কোন ক্ষতি নেই। কারণ ফায়সালা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে। আর 
আমরাই হলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ । আর তাকে রুকন না বানালে দারুল উলুমের 
অনেক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কারণ, সে খুব “খতরনাক” লোক, 
অতএব তাকে রুকন বানানো মাদরাসারিই “নাসলাহাত' | 

হযরত গাঙ্গুহী রহ. জবাবে বললেন, আমি কস্মিনকালেও তাকে 
মাদরাসর রুকন বানাব না, যেদিন আল্লাহর মোকাদ্দামা কায়েম হবে। 
সেদিন তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এই নালায়েককে কেন 
মাদরাসার রুকন বানিয়েছ? সেদিন আমার কোন জবাব থাকবে না। আর 
যদি তাকে রুকন না বানাই তাহলে প্রথমত এই ইয়াকীনতো আছে যে, 
আল্লাহ তায়ালার কানুন ও মরযী মোতাবেক কাজ করায় তিনি মদদ 
করবেন। দারুল উলুমের নুকসান হবে না বরং দিন দিন তারাক্কী হবে। 
যার সঙ্গে আল্লাহ আছেন, তাকে কেউ ক্ষতি করতে পারে না। বরং দুনিয়ার 
সকলে মিলেও কিছু করতে পারবে না। মাদরাসার যদি ক্ষতি হয়ও, বেশির 
চেয়ে বেশি দারুল উলুম বন্ধ হয়ে যাবে। তাকে মাদরাসার রুকন না 
বানানোর কারণে যদি দারুল উলুম বন্ধ হয়ে যায় এবং কেয়ামতের দিন 
আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি এমন করলে কেন? তখন আমি বলব, হে 
আল্লাহ! আমি আপনার কানুন মোতাবেক কাজ করেছি,গাইরে সালেহকে 
মাদরাসার রুকন বানাইনি,দারুল উলুম তো আমার না। এটি আপনার, 
তাকে চালানো কিংবা বন্ধ রাখা আপনার কবযায় ও কুদরতে ۱ যখন আপনি 





একটি মজলুম ফরজ ১৩৭ 


ন ই পু 
রাখব! 
যারা আল্লাহ্‌র রাষী-খুশির উদ্দেশ্যে দীনী কাজ আঞ্জাম দেন এবং 
যাদের দিলে দীনের দরদ, এখলাস,আখেরাতের ফিকির ও হিসাবের ভয় 
আছে। তারা ছোট থেকে ছোট মাসয়ালায়ও অনেক মাসলাহাত কোরবান 
করেন। 
হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর দীনের উপর ইস্তেকামাত থাকার ফলাফল এই 
হল ۹ہ‎ লোক শোরগোল করে চলে গেলদারুল উলুমের সামান্যতমও 
ক্ষতি করতে পারেনি বরং দিনে দিনে তারাক্কী হতে থাকল | 
(আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড- ৯ পৃষ্ঠা - ১৪৭) 


আমরা শুধু হুকুমের গোলাম 

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিননূরী রহ. বলতেন, “আমরা যার রাধী- 
খুশির জন্যে মাদরাসা কায়েম করেছি। তিনি সর্ববিষয়ে ওয়াকেফহাল, তিনি 
যখন যেভাবে চান আসবাব ও অসায়েল আঞ্জাম দিবেন । আমরা কেবল 
সহী তরীকায় আমল করার মুকাল্লাফ,যদি সহী তরীকায় মাদরাসা না চলে। 
তাহলে মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া হবে,আমাদেরকে দীনের ঠিকাদারী 
বানানো হয়নি যে,সঠিক-বেঠিক, জায়েজ-নাজায়েজ পন্থায় যেভাবেই হোক 
মাদরাসা চালু রখতে হবে | নাজায়েজ ও বেঠিক পন্থায় মাদরাসা চালানোর 
চেয়ে আমার মতে না চালানোই উত্তম। বরং আখেরাতের ধরপাকড় থেকে 
বাঁচার লক্ষ্যে জরুরীও বটে। 


১৩৮ একটি মজলুম ফরজ 


হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সারফারায খান সফদর লিখেছেন- 


মুসলিম নারী বন্ধী হলে করণীয় 
ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- যদি একজন মুসলিম 
দিগন্তের মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাকে মুক্ত করা | 
ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়ায় আছে: 
امرأة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب أن يستنقذوها.‎ 
অর্থ: পৃথিবীর পূর্ব দিগন্তে বন্ধী নারীকে মুক্ত করা, পশ্চিম দিগন্তের 
মুসলমানদের উপর ওয়াজিব | 


শাহাদাতের মর্যাদা 
নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদার পর উঁচু মর্তবা হল শাহাদাতের 
মর্তবা। সৃষ্টিকুলের মাঝে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুমহান 
মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, অন্য আর কেউ এমন হননি। তাছাড়া তার 
মাধ্যমেই নবুয়তের চির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে, তা তারই বৈশিষ্ট্য | 
এতদসত্লেও শাহাদাতের উজ্জল্য ও 8+ কারণে, তিনি বলেছেন, 
“অবশ্যই আমার মনে চায়, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে পুনরায় 
জীবিত হই, আবার শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন ফিরে পাই | অতঃপর শহীদ 
হয়ে যাই” ١ 
(সহীহ বুখারী, খণ্ড- ১, হদীস নং- ৩৬) 
যে মর্যাদা লাভ করতে রাসূল সন্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার 
থাকতে পারে? 
(রিসালায়ে শাওকে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ২৫) 


একটি মজলুম ফরজ ১৩৯ 


এ ব্যক্তি নিফাকির শাখার উপর মৃত্যুবরণ করবে 
শক্তি-সামর্থ এবং জিহাদের আবশ্যকতা সত্তেও, যে মুসলমান জিহাদে 
না গিয়ে মৃত্যুবরণ করল ৷ সে নিফাকির অন্তর্ভুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল | 
হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ না করে কিংবা জিহাদের আগ্রহ না রেখে 
মৃত্যুবরণ করল, সে নিফাকির একটা শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল | 
(সহীহ মুসলিম, খণ্ড- ২, হাদীস নং- ৫০৪০, আবু দাউদ খণ্ড- ১, হাদীস 
নং-২৫০২.) (রিসালায়ে শাওকে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ২৬) 


হিন্দুস্থানের জিহাদের ফজিলত 
জিহাদ যখনই হোক এবং যেখানেই হোক, সেটি জিহাদের মর্যাদা 
রাখে | তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কোন জিহাদের মর্যাদা ও 
ফজিলত নস দ্বারা সাব্যস্ত । তন্মধ্যে হিন্দুস্থানের জিহাদ অন্যতম | 
যেমন নাসায়ী শরীফের দুটি হাদীস লক্ষণীয়- 
رض قال: وعدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم غزوة الھند-‎ ৯৮৯ عن أبی‎ 
oe) 90 فان أدركتها أنفق فیھا نفسی ومالی وإن قتلت كنت أفضل الشهداء‎ 
أبوهريرة المحرّر.‎ Ub 
হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন- রাসূল <۴ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের কাছে গাজওয়ায়ে হিন্দের ওয়াদা করেছেন। সুতরাং ‘যদি আমি 
গাযওয়ায়ে হিন্দ পেয়ে যাই, তাহলে আমার জান-মাল সে জিহাদে ব্যয় 
করব,তখন আমার মৃত্যু হলে আমি হব সর্ব শ্রেষ্ঠ শহীদ,আর যদি ফিরে 
আসি তাহলে আমি আবু হুরায়রা জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি হবো। 
দ্বিতীয় হাদীস: 
ওলা من‎ ১০৮৯০ رض قال قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم:‎ ৩৬ عن‎ 
حررهما الله من التار عصابة تغزوا الهند وعصابة تكون مع عیسی بن مريم.‎ 
হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল AE আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, ‘আমার উম্মতের মাঝে দুটি দল থাকবে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তায়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। প্রথম দলটি হল, যারা গাযওয়ায়ে 
হিন্দে শরীক হবে। দ্বিতীয় দল যারা ঈসা ইবনে মারইয়ামের সঙ্গে থাকবে | 


১৪০ একটি মজলুম ফরজ 
“বিভিন্ন সময় অনেক মুজাহিদীনে কেরাম RTT জিহাদ করেছেন। 
তারা উক্ত হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদপ্রাপ্ত দল। বর্তমানেও যারা 
হিন্দুস্তানবিরোধী আন্দোলনে নিজের জান-মাল কোরবান করবেন, তারাও 
হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদপ্াপ্ত দলের অন্তর্ভূক্ত হবেন। কেননা, বর্তমানেও 
হিনদুস্থানীয় বাহিনী ও সরকার কর্তৃক শৃগালের হাতে বহু মুসলিম (বিশেষ 
করে কাশীরের মুসলমানগণ) চরম নির্বাতিত-নিম্পেসিত। জীবন্ত 
মুসলমানদের আগুনে জালিয়ে TY করছে। যাদের মধ্যে শিশুরাও রয়েছে। 
মুসলমানদের জন্যে বড়ই সুবর্ণ সুযোগ যে,তারা গাজওয়ায়ে হিন্দে শরীক 
হয়ে নবীজীর সুসংবাদপ্রাপ্ত কাফেলায় শামিল হবে। 
তৃতীয় আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে- 
رض قال قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم:وذکر الھند یغزو‎ ৮৮৯ এ عن‎ 
الله ذنوبهم فينصرفون حین ينصرفون فيجدون ابن مریم عليهما السلام بالشام‎ 
۲۸-۲۷ (کتاب الفتن) رسالة شوق جهادرمع إختصار)صض‎ 
হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত- রাসূল iE আলাইহি 
তাদের ক্ষমা করে দিবেন, তারা যখন যুদ্ধ থেকে ফিরবে | তখন শামে ঈসা 
ইবনে মারইয়ামের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে | 
(কিতাবুল ফিতান) 


(রিসালায়ে শাওকে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ২৭-২৮) 





জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়? 
দুশমন যখন (মুসলমানদের) এলাকা কিংবা শহরে ঢুকে পড়ে, তখন 
ওদের প্রতিহত করা ফরজে আইন হয়ে যায় | এই অবস্থায় স্ত্রীর উপর তার 
স্বামীর অনুমতি ছাড়াই লড়াই করা ফরজ ফিকহি কিতাবে এর সুস্পষ্ট 
বর্ণনা আছে- 
324 وفرض عين إن هجموا فتخرج المرأة والعبد‎ 
অর্থ: (মুসলিম লা نے ہت و‎ এপি 
যায়,তখন স্ত্রী ও গোলাম অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে যাবে'। 
(রিসালায়ে শাওকে জিহাদ, পৃষ্ঠা - ২৯) 


একটি মজলুম ফরজ ১৪১ 


শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মান্দা 
জিল্ুহুল আলীয়া এর রচনা থেকে সংকলিত 
“জিহাদ' শব্দের অর্থ 
‘জিহাদ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ যদিও চেষ্টা-সাধনা এবং আল্লাহ 
তায়ালার দীনের জন্যে যাবতীয় মেহনতকে শামিল করে। কিন্তু পরিভাষায় 
জিহাদ বলা হয়, এমন আমলকে যেখানে দুশমন বা কাফেরের সাথে 
মোকাবেলা রয়েছে। মোকাবেলা হতে পারে কাফেরের আক্রমণকে প্রতিহত 
করা কিংবা মুসলমানগণ কোন কাফেরের উপর প্রথমে হামলা করা | বর্ণিত 
উভয় সূরত জিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয় সূরতই শরীয়ত-সমর্থিত। 
(দরসে তিরমিজী, -٭٭‎ ৫, পৃষ্ঠা - ১৯৯) 


‘জিহাদ’ একটি ইবাদত 
জিহাদ একটি ইবাদত, জিহাদে গিয়ে শহীদ হওয়া یج‎ জিহাদে 
শরীক হওয়ার আজর ও ছাওয়াব কোরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। 
(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০০) 


জিহাদের উদ্দেশ্য কী ? 

জিহাদের উদ্দেশ্য হল, ‘কুফরী আক্ফালনকে ধ্বংস করে ইসলামী 
অনুপম আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করা । এই 
কথার সারমর্ম এমন দীড়াল যে, তোমরা ইসলাম কবুল না কর, তাতে কিছু 
আসে যায় না। এব্যাপারে তোমাদের ফায়সালা আল্লাহ্‌ তায়ালাই করবেন 
যে, আখিরাতে তোমাদের শাস্তি কী হবে। কিন্তু তোমাদের কুফরী ও 
জুলমের বিধি-বিধান আল্লাহর যমিনে বাস্তবায়ন করা,আল্লাহর বান্দাদের 
গোলাম বনিয়ে জুলুম অত্যাচার করা কিংবা আল্লাহর হুকুম বিরোধী আইন 
তৈরী করা, যা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, এমনটা আমরা সহ্য করব না। 
সুতরাং ভাল মনে হলে ইসলাম কবুল কর, অন্যথায় জিযিয়া (কর) প্রদান 
করে আপন ধর্মে থাক! 

জিযিয়া প্রদানের অর্থ হল, আমাদের নিয়ম-কানুন এবং আল্লাহ প্রদত্ত 
সংবিধানকে শর্তহীনভাবে মেনে নেওয়া । কেননা, তোমাদের সংবিধান 
বান্দাকে বান্দার গোলামে পরিণত করে | আমরা এমন সংবিধান মানি না। 








১৪২ একটি মজলুম ফরজ 


আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন হবে এবং তার দীনই প্রতিষ্ঠিত 
হবে | এটিই মূলত জিহাদের উদ্দেশ্য | 

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০৩) 
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিলুহুল 
আলীয়া এর ভাষায়- 


কির 

হত‏ ےک POP‏ تک وو ڑا BLE‏ تا مکا جاے اور 
ال کالہ بائ کیا جائے۔ مج کا مطلب ہہ کہ ماس با تکوفو بر داش تک ریس گے 
کہ اگ رم اعلام GLE‏ سے اسلام قبول ت روہ تم جانو اور ہار اللہ جائے- 
آخرت میں تم EE‏ لین تم اپ کف راو شم BELLIS MAILE‏ 
کر واو الہ کے بترو يکواپنا لام بنا اورا کو ا سے م ০41৫05194৮8‏ 
ABN‏ جو اٹہ کے NSP AASB LLNS‏ نین کے رل فاد پچھیلتا 
FLUTE‏ یں اجازت rid rif Lo‏ 
LUNA‏ قب راپ دن یھر ہو SNR‏ زی اد اکر ےکا مطلب بے سے 
کہ مما ری اود ہمارے قانو نکی بل وکن لی کر و۔ اس ےک جو قانون تم نے جار یکا 
مواچ وہ دو لیکو بندو ںکا غلام بنانے دالا Lice VIF‏ قانو نکو ہاری ہیں 
BEIT EMA MLE‏ ہوک اور اد یکاک بلند ہوگا۔ ہے سے 

)۵۴۴۰۳ ی تر یز یل‎ DE 





একটি মজলুম ফরজ ১৪৩ 


“জিহাদ'গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন 
-.আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর যেমনিভাবে নামাজ, রোজা, হজ ও 
যাকাত ফরজ করেছেন। তেমনিভাবে জিহাদও ফরজ করেছেন। জিহাদ 
গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ ইবাদত। অথচ তা আমাদের ওয়াজ নসিহতে, 
সভা- মজলিসে চরম অবহেলিত। 
(ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড- ১৪, পৃষ্ঠা - ৯০) 


মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ 

এক হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সন্লাল্লহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমানদের এ অবস্থা কেন হবে? রাসূল 
ag আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এ অবস্থা হওয়ার কারণ তোমাদের 
দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আর মৃত্যুর প্রতি বিকর্ষিত হয়ে জিহাদ ফী 
সাবীলিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া। 

রাসূল E আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসটিতে তিনটি কারণ 
বর্ণনা করেছেন, 

প্রথমত: দুনিয়ার মুহাববত তথা জান-মাল, সন্তান-সন্ততি ও ঘর বাড়ির 
ভালবাসা | 

দ্বিতীয়ত: দুনিয়ার মুহাব্বত মৃত্যুকে বিকর্ষিত করে তোলবে। 

তৃতীয়ত: মুত্যুর ভয় ও বিকর্ষণ জিহাদে যেতে প্রতিবন্ধক হবে, যার 
ফলে মুসলমানদের এ অবস্থা হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষমা করুন। 

11 
(ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড- ১৪, পৃষ্ঠা - ৯১) 
জিহাদ না করার গুনাহে আমরা লিপ্ত 

দীর্ঘকাল যাবত আমরা ‘জিহাদ’ ছেড়ে দিয়েছি এবং জিহাদ না করার 
গুনাহে লিপ্ত রয়েছি। যার ফলে আজ মুসলমানদের এ অবস্থা, যা আমাদের 
সামনে স্পষ্ট। তবে আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমে কিছু সৌভাগ্যবান 
বান্দা এ মহান কাজ শুরু করেছেন এবং আঞ্জাম দিচ্ছেন। মুসলমানদের 
এখন সুবর্ণ সুযোগ যে, তারা দীনের এই মহান কাজে শরীক হয়ে ঈর্ষণীয় 
স্থানে সমাসীন হয়ে সৌভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। 

(ইসলাহী খুতুবাত, খণ্ড- ১৪, পৃষ্ঠা - ৯১) 





১৪৪ একটি মজলুম ফরজ 


ںےہ ےش ہے دی ন‏ شر 
আলীয়া এর ভাষায়-‏ 


تم ترک جار گناہ AR‏ 
ایک ع رصن وراز سے لوگوں نے چہاد فی HBA SME‏ ہے اور اس ترک 
ME Gg‏ ک ےگناہ یس UAB‏ کے ت مس ہے صورت حال پیدا ہو گی چو 
ہمارے سام ہےء لیکن الد LPL‏ سے چک ای کے بے چا راکم 
ur ind SL‏ بیکام ش رو کیہ اب اس دقت ا کا مو تع ےک دی کے 
০০।‏ م ينق hxc AL ME ১৫‏ جن ےکی ہر StU‏ 
حا لکرے۔(اصلا تی خطبات ‏ ۱۳ص۹۱) 


“জিহাদ' ফরজ হওয়ার বিবরণ 
ইসলামী শরীয়তের হুকুম হল, যদি কোন মুসলিম এলাকায় বিধর্মীরা 
আগ্রাসন চালায়, তাহলে এ এলাকার সকল বাসিন্দাদের উপর জিহাদ 
ফরজে আইন হয়ে যায়। সেখানকার আমীর যদি তাদেরকে জিহাদের 
আহ্বান করেন, তাহলে সকলে জিহাদে বের হওয়া جج‎ যদি তারা 
দুশমনের মোকাবেলা করতে সক্ষম না হন, তাহলে নিকট প্রতিবেশী 
এলাকার মুসলমানদের উপরও জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। তারা মিলেও যদি 
সক্ষম না হন, তাহলে দূর প্রতিবেশীর উপর জিহাদ ফরজ হয়ে ۱ 
এভাবে পর্যায়ক্রমে পুরো পৃথিবীর মুসলমানগণের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে 
যায়। 
সুতরাং শরীয়তের এই নীতির দিকে নজর করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, 
বাসিন্দার উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। তারা যদি শত্রুর মোকাবেলায় 
সক্ষম না হোন, তাহলে আফগানিস্তানের প্রতিবেশী আমাদের পাকিস্তানের 
মুসলমানদের উপরও জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে ١ 
(ইসলাহী খুতুবাত, ٭‎ ১৪, পৃষ্ঠা - ৯২) 


আলীয়া এর ভাষায়- 
ارک فر ضر تی نیل‎ 

شیع تک م یہ ےک اک Fb ASAE‏ رکرو ےتا 
A‏ کے تتام اشنروں پر چہادفرشض ہو جاتاہے ء لزا گردہاں امی رچہاد کے Jud‏ 
سب پر چا کے لے کنا فر م کاو AI‏ کے لوگ وشن کے م ہکامقابمہ 
کن کی طاقت ہیں EL‏ ہوں تو بر اہر وانے میک کے PRI‏ ہو چاتا 
LEE Lule‏ طاقت 01৮৮১‏ تو پر اع کے برابر والے ملک کے 
ملمانوں پر چہادفرشض ہو اتاج اک رع پورے عام اسلا یکی طرف یہ فری ل 
Mets‏ جانا ہے۔ Lox pli‏ مندرجہ بالا مکی رون می اکر یھ جا کہ 
جب افغافستان پر ام کہ FL‏ افغافستان کے مسلمانوں یر چہادفر ض× چا 
,لین گر وو متا لے کے کان ہوں تذاففافستان سے ا جمارے ملک پاکتان 

)۹۳ ضا٣ خطبات‎ SW KE ہو جا‎ PRN 


“মতলক জিহাদ’ অস্বীকারকারী কাফের 
-* যে ব্যক্তি বা সমাজ 'মতলক জিহাদকে’ অস্বীকার করবে। 
তাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে কাফের ফাতোওয়া দেওয়া হবে। কেননা, 


জিহাদের হুকুম জরুরিয়াতে দীনের অন্তৰ্ভুক্ত । 

তবে যারা দিফায়ী জিহাদকে স্বীকার করে কিন্তু ইকদামী জিহাদকে 
না। তাই তাদেরকে কাফের ফাতোওয়া দেওয়া হবে না, তবে এই 
আকীদা-বিশ্বাস মারাত্মক ভুল ও বাতিল। কেননা, এই মতপার্থক্য শুধু 
ইজতিহাদী নয় বরং হক বাতিলের ইখতেলাফ। তাই ইকদামী জিহাদ 








১৪৬ 


অস্বীকারকারীকে বলা হবে, সে বাতিলের 
নেই,তবে কাফের ফাতোওয়া দেওয়া হবে না'। 
(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০৭). 
বর্তমানের জিহাদ ইকদামী নাকি দিফায়ী? 

(বর্তমানে) বসনিয়া ও কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে যে জিহাদ চলছে, 
সেগুলো হাকীকী দিফারী জিহাদ ৷ বসনিয়ার মুসলমানদের উপর কাফেররা 
প্রথমে আগ্রাসন চালিয়ে তাদের অত্যাচার করেছে। অতঃপর মুসলমানগণ 
নিজেদের জান-মাল রক্ষার্থে ওদের মোকাবেলা করছেন। কাশ্মীরের উপর 






(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২১৫) 
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা জিন্লহুল 
আলীয়া এর ভাষায়- 

آ نک لکاجہاداقدائی Ue‏ 
(ডি‏ ہے سب چہاد جھ بوسفا cP alte nA‏ میں ونای 
UE‏ یو سیا کے FE OF‏ کر کے ان یر مکی تھا ءا کے نج میس 
ملمانوں نے ان کے خلاف PEA Fug BR‏ ہے و ہفدستان نے 
بد کاک یہ تب ہیا ہداے.... اب اگ دبال کے لوگ Wi‏ ےک وکافروں کے 
ng Dl sb‏ ہیں تو (UNIS LAI De RU bs‏ 


দিফায়ী জিহাদ ফরজ 
এলাকায় বিধর্মীরা আগ্রাসন চালায়, তাহলে এ এলাকার সকল বাসিন্দার 
উপর ওদের প্রতিহত করা ওয়াজিব হয়ে যায় | 
18 এ অবস্থায় যখন আমেরিকা ইরাকের উপর সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ 
করেছে। পুরো পৃথিবীর মুসলমানদের উপর ফরজ ইরাকের মুসলমানদের 
সাহায্যে এগিয়ে আসা | 
(ফাতাওয়ায়ে উসমানী, খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা -৪৮৭) 


একটি মজলুম ফরজ 





জিহাদের পূর্বে দাওয়াত দেওয়া জরুরী কী 

ফুকাহায়ে কেরাম এই মাসয়ালায় কিছুটা এখতেলাফ করেছেন যে, 
প্রত্যেক জিহাদ ও হামলার পূর্বে দাওয়াত দেওয়া জরুরী কি না? 
দেওয়া জরুরী,আর জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, “দাওয়াত দেওয়া 
জরুরী নয় তবে মুস্তাহাব" ١ 

কিছু ফুকাহায়ে-কেরাম উক্ত কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন-যদি 
পূর্বে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে থাকে, তাহলে এখন দাওয়াত দেওয়া 
জরুরী না,আর যদি পূর্বে তাদের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে থাকে, তাহলে 
হামলার পূর্বে দাওয়াত দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব, দাওয়াত দেওয়া ব্যতীত 
কিতাল জায়েজ নেই। জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, "দুনিয়ার হার 
জায়গায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে, কেননা, পৃথিবীর আনাচে- 
কানাচে এমন লোক পাওয়া অসম্ভব, যার কাছে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও রাসূল 
aera আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন এবং তার আনিত দীন সম্পর্কে 
দাওয়াত পৌছেনি। সুতরাং জিহাদ যেখানেই হোক, পূর্বে দাওয়াত দেওয়া 
শর্ত নয় বরং মুস্তাহাব ۱ তাই দাওয়াতের পূর্বে জিহাদ করা জায়েজ, না- 
জায়েজ নয়। 

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২১৮) 

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা جو‎ 
আলীয়া এর ভাষায়- 


tdi le‏ اض رود ہے اتیل ؟ 
فقہا مک رام نے اس ستل می کا م کیا کہ جرجہادادر لے سے پیل وگوت دیناضروری 
ہے یا یں ؟ فقہا کی ایک جماع ت کہناہے س ৩৮১০৫৫৫৩০৪০‏ 
ہے۔ لیکن ج ہو رکا ابی ےک دعوت دینا ض رو ری یس الب دعوت دینا مس ধর‏ 
LEP LBP‏ ےک اکر وگو ںکوپیلہ وکوت EE‏ سے تب اک 





وگوت دیناضروری RE‏ لوگو ںکو پیل دعوت NS‏ بن و بقل سے 
fd .‏ کوت ویناض رو رک اور داجب ے ان ے بخ رتال ہا ০৫‏ 
5৯4৫‏ ےکہ lb‏ خطوں میس اسلا مکی و کوت عام تچ 
SL বি‏ دنا اکوئیآدئی اب ایا نیس ہاج ELE‏ صلی الل علیہ و Sal‏ 
کے لے ہو دین ے کشت امال واقف تہ ہو اذا بک کی 4০১6৮‏ 
دحوت دیناشرط AL Pla শী ৯৭০‏ چہادکیا جا ےک وہ 
রবি‏ زلیس ہوگا۔ درس ت کی ع۵ ص۲۱۸ 


“ফরজ দাওয়াত’ দুনিয়ার সকলের কাছে পৌঁছে গেছে 
এ মুসলমানদের জিম্মায় যে দাওয়াত ফরজ ছিল। সেটি সকলের 
কাছে পৌঁছে গেছে। তা এভাবে, গায়রে মুসলিমদের কাছে এ খবর পৌঁছে 
গেছে যে, মুহাম্মদ সল্লাল্ুহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি 
তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং দীনে ইসলাম নিয়ে আগমন করেছেন। 
এতটুকু খবরও যদি সংক্ষিপ্তাকারে পৌঁছে থাকে, তাহলে দাওয়াতের 
ফরজিয়াত আদায় হয়ে যাবে। এখন আর প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে 
দাওয়াত দেওয়া ফরজ নয়, বর্তমানে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে এমন লোক 
পাওয়া অসম্ভব, যার কাছে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও ইসলামের দাওয়াত 
পৌছেনি.....। 
(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২১৯) 


জিহাদের হুকুম পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে 
জিহাদের হুকুম পর্যায়ক্রমে কয়েক স্তরে নাযিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে 
মক্কী জীবনে রাসূল সক্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে তরবারি উঠাতেও 
নিষেধ করা হয়েছে। বরং সবর করার হুকুম করা হয়েছে এবং কেউ কষ্ট 
দিলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে বারণ করা হয়েছে। মক্কী জীবনে 
কোন প্রকার জিহাদের বৈধতা দেওয়া হয়নি। 


একটি মজলুম ফরজ ১৪৯ 


হয়নি। তখন এই আয়াত নাযিল হয়: ظلمرا.4‎ 40 355৩ للذين‎ ৩১) 
হয়। কেননা, তারা মজলুম ۱ উক্ত আয়াতে জিহাদ ও কিতালের এজাযত 
দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই শর্তের সঙ্গে যে,অন্যরা প্রথমে তোমাদের উপর 
জুলুম বা যুদ্ধ করলে, ওদের জবাবে কিতাল করবে | 

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫ পৃষ্ঠা - ২০৪) 


ইবতেদায়ী জিহাদও জায়েজ 
তারপর তৃতীয় স্তরে ۶۳ জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়, তখন এই 
আয়াতটি নাযিল হয়- وقاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلونكم‎ 
অর্থাৎ তোমরা এ সকল লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে কিতাল 
কর। যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে সীমালঙ্ঘন কর না। কারণ, 
আল্লাহ তায়ালা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। 
(আল বাকারা, আয়াত- ১১০) 
অতঃপর চতুর্থ স্তরে ইকদামী জিহাদের হুকুম করা হয়েছে, তখন এই 
আয়াতটি নাযিল হয়- القتال وھوکرہ لکم‎ ০53০ کتب‎ অর্থ: তোমাদের 
উপর কিতাল ফরজ করা হয়েছে অথচ তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়! 
তখন আর দিফায়ী জিহাদে সীমাবদ্ধ থাকেনি। 
এখন কেউ যদি ইসলামের প্রাথমিক যুগে নাযিলকৃত আয়াত দিয়ে 
এই ফায়সালা দেয় যে, ইসলামে জিহাদ জায়েজ নেই বরং কাফেরদের 
জুলুম নিযতিনে সবর করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাহলে তার ভ্রান্তি ও 
ধোকাবাজি সুস্পষ্ট । তদ্রুপ সেও ভুলের মধ্যে আছে, যে কেবল দিফায়ী 
জিহাদের আয়াত পেয়ে বলতে চায়। ইসলামে দিফায়ী জিহাদের অনুমতি 
দিয়েছে। ইবতেদায়ী জিহাদের অনুমতি দেয়নি। তার ۴ف‎ 
সুস্পষ্ট। মোট কথা, ইসলাম পর্যায়ক্রমে ইবতেদায়ী জিহাদের হুকুম 
করেছে। এবং নববী জীবনেও এর বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়। 
(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০৪) 
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একটি ভুল ধারণা 

8 অনেকে মনে করে, দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে 
দাওয়াত দেওয়া জরুরী ও ফরজ, এবং বলা হয়, যদি তাদের কাছে গিয়ে 
গিয়ে দাওয়াত দেওয়া না হয়, তাহলে বিচার দিনে ওরা মুসলমানদের উপর 
দোষ চাপিয়ে বলবে আমাদের কাছে তোমরা দাওয়াত নিয়ে আসনি | অথচ 
হক কথা হল, প্রত্যেকের কাছে ভিন্ন ভিন্নভাবে দাওয়াত পৌঁছানো ফরজ 
নয়, সুতরাং এই কথা বলা যে, তাদের কাছে দাওয়াত না পৌঁছালে 
আখেরাতে পাকড়াও করা হবে ۱ এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। 
হতে পারে কেউ “জোসের” সাথে এমনটা বলে দিয়েছেন। মূলত এটা 


সঠিক নয় | 

(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২১৯) 
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী মাদ্দা ےکا‎ 
আলীয়া এর ভাষায়- 


ایک اور ےب اعت دال 

...ایک اود LE UME‏ ہ کہ ایک ایک فردکوانک جاکر دعوت ویناف رش تھا 
SEU rete‏ اکر دعوت نی دی تو قیامت کے و کفار 
LAKES‏ حال اک ایک یک فردکو اک الک پاک دعوت دبناف رض 
نیس اذا awl EPG sted SS‏ یپا ن پل کے 
کہ تم نے می ںکیوں دعوت Lib Sexe ৯০৪৭৫ ৫১০৫‏ 
جو ش شی nod ALLS‏ لن ىہ بات کچ یں ہے۔(دس تر یس 
(১৮116‏ 
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কিছু দীনদার মহলের “গলতফাহমী” এবং এর জবাব 

একটি ভুল চিন্তা....দীনদার খাস ব্যক্তিদের থেকেও প্রকাশ পেয়ে 
থাকে। এমনকি এটা সংক্রামকের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে চারোদিকে। ভুলটা 
হল, জিহাদ শুধু তখন ও তাদের বিরুদ্ধে জায়েজ। যারা দীনী দাওয়াতে 
বাধা দেয়। ہہ‎ মনে হয়, যেন 'দাওয়াত' হল আসল মাকসাদ। 
সুতরাং এই দাওয়াত ও তাবলীগে যে বা যারা বাধা হয়ে দাড়াবে, তাদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ জায়েজ.আর যে রাষ্ট্র তাদের দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের 
কাজের অনুমতি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ জায়েজ নেই। 

এই ভুলটা আগে সাধারণ লোকরা করত। এখন জ্ঞানীরাও এমনকি 
তাবলীগ জামায়াতের হযরতরাও করে থাকেন। বর্তমানে মুখ থেকে ভুলটা 
বইপত্রে পর্যন্ত স্থান পাচ্ছে। এর কারণ হল, জিহাদের হাকীকত ও তাৎপর্য 
সম্পর্কে অজ্ঞতা | 

কুফরী হুকুমত তাদের ভূখণ্ডে আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের 
অনুমতি দিলেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব না। ভুলটা খুবই 
মারাত্মক ও খতরনাক | কেননা, শুধু দাওয়াতের অনুমতি দ্বারাই ‘জিহাদের’ 
মাকসাদ বা উদ্দেশ্য আদায় হয় না। কারণ, জিহাদের মাকসাদ হল “কুফরী 
আস্ফালন ও প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস করে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর وچ‎ 
কায়েম করা’ ৷ যতদিন “কুফরী আন্ফালন ও অপশক্তির অস্তিত্ব থাকবে, 
ততদিন মানুষের মন-মেজাজ সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হবে না। একটা মূলনীতি 
হল, কোন জাতির রাজনৈতিক শক্তি এবং সমাজকর্তাগণ যে কৃষ্টি-কালচার 
লালন করেন, সাধারণ মানুষ এবং প্রজারাও সে কৃষ্টি-কালচার লালন 
করতে উৎসাহী হয়। এর ব্যতিক্রম কিছু প্রজাদের “দেমাগে” দেওয়া 
ততটা সহজ নয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, যেমন বর্তমানের পশ্চিমা 
বিশ্বের দিকে দেখা যাক, সেখানকার জনগণ শুধু মন্দ কাজের দিকে ঝুঁকছে 
না। বরং হার-হামেশা মন্দ কাজে লিপ্ত । কারণ, সেখানে মন্দ কার্যকলাপের 
ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এবং নেতুতৃস্থানীয়রা অসৎ কাজে অভ্যস্ত ও 
সহায়ক। তাদের চিন্তা-চেতনা পুরো পৃথিবী RE | এখন যদি দাওয়াত ও 
আদায় হবে না, যতক্ষণ না কুফরী প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সমাজকর্তাদের 
চিন্তা-চেতনা ও ক্ষমতা ধ্বংস করা না যাবে এবং প্রজাদের “মগজ” 
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দোলাই না হবে। আর এ জন্যে একমাত্র মহৌষধ হল, ওদের মোকাবেলা 
করা । সুতরাং যে দেশ বা অঞ্চল দাওয়াতে ইসলামের অনুমতি দেয়, 
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না এমন ভ্রান্ত চিন্তা ধোকাবাজি ছাড়া 


আর কিছুই নয়। 
(দরসে তিরমিজী, খণ্ড- ৫, পৃষ্ঠা - ২০৫) 


RELL bl یس ایک اور‎ UF Mes 
ESSE جا ے ادراب دمغلا‎ OLE Les bs) ... ایک اور غلط‎ 
وقت اود اس توم سے‎ NSE ی ہے‎ ১৪৮ ے....‎ Ect 
AL ৮০৫7254৬৮1৯ شرو ےج بکوکی‎ 
صل مقصود 'اوعوت '' ہے اور ال د کوت کے کپچ نے کے رات بی اگ رکوگی کیک‎ 
bf اور اس کیک میں وکوت و کک اجازت نہ دےتب چباد‎ Te 
لین رکو مک اس با تک اجات یتاس ےک ہمارے یہا ںآ کہ د عو تکاکا مکروء‎ 
تر دی نکہاکزتے‎ ERE کرو پارا کے ساتھ جہاد من روم کل یہ دہ بات‎ 
کے جع رات نے بھی‎ ৩প৪৫-০/০৮/৫১৫ تےء اب انت نا سے بڑ‎ 
بی ش رو کرد ی ہے۔اوراب سے لے اواو وگوں سے صرف ت بائی سن تھا لیکن پا قاعدہ‎ 
ال لے یس تیر دس کا ہے تب مہ با کہ دہاموں ۔ ہے بات جہا کی تیت نہ‎ 
سیک کی نج مک یکئی ہے۔ واقعہ بر کہ صرف ات با تک یکا ر کوت نے‎ 
ہے اس لے اب ہیں اس کے غلاف چہادتہ‎ Desi SE LAE 
২১০১০০৮০৪০৮ کنا ای ۔ یہ بک خط ناک بات ہے ء اس ل ےک‎ 
اس ل ےک جیا وکا مقص رکف کی شوک کو وڈ ناج اور‎ En EF UAE سے ہا رکا‎ 
055,545 SPP الد کے ک ےکوبلن رکرناے اور جب ی‎ 
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اس قو مکی پات ل وگو کو جل ری کچھ می ںآ جا LUE‏ بات ل وگوں کے 
رلوں سآ سان سے نہیں اترتی۔ ت کر کے کے لیا جائے۔ چنا ہآ UBF‏ 
کل پد یہی یلان بات لوگ نہ صرف ی ےک سنح ہیں با ا کو قو کر ے ہیں اور 
Fa‏ ہیں یوں ؟اس SEL‏ ہآ دناس ا کا کک ADK nly‏ 
ہے ءا ALL‏ پیل ہرے ہے HAAS Ete‏ 
اعت یگ کی اورا س کک نے ا SE se tf‏ دے دک تصرف 
اتی بات ble‏ مقر ما سل نہیں ہوجاج بت io PINS‏ اور جب 
کک ا کااقتترار نہ ہواورج بتک LUN‏ ولوں پر مچھایاہوارعب تت ہو۔ اور 
یر شوکتء یہ اتاد یر ر عب ال وق تک ید MENS Ek nut‏ ہیں 
کیا جا ۓےگا۔ LASS om‏ تن کی اجازت دے دک تو IR‏ 
ضررورت UD SP oti nf br Her lft‏ 
ترزیضص۵6۲۰۵) 
ইকামাতে দীনের খাতিরে “হিজরত, করা ওয়াজিব‏ 

اگر آں ASS‏ ان ৪১০১ 4৯০৬ 4৫)‏ آنست که قوانین اسلام 
را ازین ببرد وکفر وزندقھ جاری کرد مگر بسیاست وتلطف؛ 
نه بزور وزجر مثلاتعلیم جدیدخودآزادی زنان وافشائ زما 
وشراب سینماوغیرھا ترویج می دهد وبمدارس دینی وپردہ 
راضی نیست)برترك احکام دینی جبروتشدید وتماند 
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واستطاعت مقاومت اونه باشدپس اندران وقت هجرت بر 
مسلمین واجب شود۔ 
যদি কুফুরী মতবাদ ও প্রভাব সর্বদা ইসলামী তাহজীব-তামাদুন ও‏ 
হুকুম আহকামকে ধ্বংস করে নিজেদের কৃষ্টি-কালচার ও নিয়ম-নীতি‏ 
বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা চালায় এবং এই সব কুসংস্কার জোর-যবরদস্তি করে‏ 
বরং রাজনৈতিক কলাকৌশল ও প্রলোভ-প্ররোচনের মাধ্যমে করে। যেমন,‏ 
নিজেদের বানানো শিক্ষানীতি,নারী স্বাধীনতা,অধীকার-আদায়, মদ,জুয়া ও‏ 
অশ্লিলতা প্রচলনকে অগ্রাধিকার দেয়। দীনী মাদরাসা-মসজিদ ও খানকার‏ 
প্রতি মানুষকে আস্থাহীন করে তোলে এমন নাজুক পরিস্থিতিতে‏ 
মুসলমানগণ যদি নিজেদের শরয়ী হুকুম-আহকাম পূর্ণাঙ্গরূপে আদায়‏ 
করতে না পারেন এবং ওদের মোকাবেলা করতেও সক্ষম না রাখেন, তখন‏ 
তাদের উপর ‘হিজরত’ করা ওয়াজিব হয়ে TF |‏ 
وف حاشیة: وف تفسیر المدارك ص٤٤٣۳‏ ج١‏ طبع قدم: والأية "ام 
تكن ৬৯)‏ الله واسعة کُتھاجروا فيها" تدلٌ على ان من لم يتمكن من إقامة 
دینه فی بلد كما يجب وعلم Fs কা‏ من إقامته فی غیزہ حقّت عليه 


المهاحرة. 
ছিল না ? যেখানে তোমরা হিজরত‏ ۴ت আল্লাহ তায়ালার যমিন কি‏ 
করে চলে যেতে |‏ 
উক্ত আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ইকামাতে দীন তথা‏ 
শরীয়তের হুকুম আহকাম পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে অক্ষম তার জন্যে‏ 
হিজরত করা আবশ্যক।‏ 
وف التفسیر LASSI‏ (ص ۳۰٣‏ طبع SH‏ کتب (See‏ وی هذا الزمان 
ان م يتمكن من إقامة دينه بسب أيد الظلمة أو الكفرة يفرض عليه المجرة 
وهوالحق 
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ফরজ, এটিই সঠিক কথা | 
(ফাতোওয়ায়ে উসমানী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা - ৪৮৪) 


ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় থেকে জিহাদের প্রস্তুতি না নেওয়া 

এ সার কথা হল, যতদিন পর্যন্ত জিহাদের জরুরী আসবাবের 
ব্যবস্থা না হবে। ততদিন পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে 
যাওয়া এবং সাথে সাথে জিহাদের প্রস্তুতিও নেওয়া | যখন আসবাব প্রস্তুত 
হবে তখন জিহাদ করা | 

এমন বলা বা ধারণা রাখা ঠিক নয় যে,ইমাম মাহদীর আগমন পর্যন্ত 
জিহাদ স্থগিত থাকবে | 

দ্র যখনই জিহাদের জরুরী আসবাবের ব্যবস্থা হবে, তখনই জিহাদে 
বের হওয়া, যদিও ইমাম মাহদী তখনো আগমন না করেন। মোটকথা 
প্রত্যেক যুগের অবস্থা অনুপাতে জিহাদের প্রস্তুতি চলবে | 

(ফাতোওয়ায়ে উসমানী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা - ৫০০) 
تعالی: وأعدوا حم ما‎ এক تفسیر‎ ও GLU وی ا حاشیة: وف تفسیر روح‎ 
المأمور به من وظائف‎ তা استطعتم من 555 55555 خطاب لكافة المؤمنين ما‎ 
أعدوا لقتال الذين نبذ إليهم العهد وهیّؤوا لحروبھم ما استطعتم من‎ ভা الكل‎ 
Sl من کل ما یتقوی به فی ال حرب کائنا ما كان ؛ وأطلق عليه‎ el 
তা على‎ (লি استعداد تام‎ 2 ও لم یکن له‎ SY ذکر هذا‎ Uy مبالغة»‎ 
التصر من غير إستعداد لا یتأتی فی کل زمان.‎ 

“তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর’ 

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে রুহুল মা'য়ানিতে লিখেছেন: 
হয়েছে। কেননা, আদিষ্ট বিষয়টি সকলের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত করে অর্থাৎ 
চুক্তি হয়েছে এবং প্রস্তুত করতে থাক যথাসাধ্য শক্তি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 





১৫৬ একটি মজলুম ফরজ 
করার উদ্দেশ্যে | শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল যুদ্ধ করা যায় মত যে কোন বস্তু, 
একে “কুওয়াতুন বা শক্তি” দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে ব্যাপকতা বুঝাতে | এই 
আয়াতটিতে তা উল্লেখ করার কারণ হলো, বদর যুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি না 
থাকা । সুতরাং সতর্ক থাক যে, প্রস্তুতি ছাড়া প্রত্যেক যুগেই সহায়তা 
আসতে পারে না। সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রত্যেক যমানায় যথাসাধ্য শক্তি 
অর্জন ব্যতীত আল্লাহর সাহায্য আসবে না। 
. تفسير 2 بأنواع الأسلحة‎ ও وعن ابن عباس‎ 
হযরত WII ইবনে আববাস রা. “কুওয়তুন বা শক্তির' ব্যাখ্যা 
“যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র করেছেন | 
০১০৪ ههنا ما یکون سبباً‎ Bl ১০৪ جه‎ ٦۹۹ص‎ SH وق تفسیر‎ 
)٥ فتاوی عثمانق ص٥٠٥٠ ج‎ (. HY 
তাফসীরে রাধীতে আছে- কুওয়াতুন বা শক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শক্তি 


অর্জিত হয় এমন যাবতীয় আসবাবপত্র ١ 
(ফাতোওয়ায়ে উসমানী, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫০০) 





একটি মজলুম ফরজ 





লিখেছেন 


‘জিহাদ’ শব্দের অর্থ 
‘জিহাদ’ কোরআন ও হাদীসের বিশেষ একটি পরিভাষা | জিহাদ বলা 
হয়- দীন ইসলামের হেফাজত এবং এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহর উদ্দেশ্যে 
ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা | 
اک‎ (কোরআন ও হাদীসের) যেখানেই “জিহাদ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। 
কিংবা মুজাহাদার মাদ্দার সাথে .... শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অথবা শুধু 
জিহাদ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন; যাকাত-খাত বর্ণনায় এবং আল্লাহ্‌র 
পথে খরচ করার বর্ণনায়, তো এসকল স্থানে বিশেষ পরিভাষা উদ্দেশ্য | 
সূরায়ে তাওবার যেখানেই ‘জিহাদ’ শব্দ এসেছে সেখানে “সশস্ত্র যুদ্ধ' 
অর্থ করেছেন শাহ আব্দুল কাদির দেহলভী ও হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. ৷ 
(তোহফাতুল আলমায়ী, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ৫৫১) 


হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহ এর 
ভাষায়- 


چا رن و حدری کا ایک USE‏ ہے ءال کن ہیں دہ نکی ABD‏ 
Sat‏ دشمنان الام سے لزنا 

(قرآن و حدیث مل ) جہاں لف ALLE LDR‏ کے اد مکی تھے فی ৩৪‏ 
GALE LT‏ یل ال ہآ یا کے IN‏ کے بیان مل اورانفا LSS‏ 
ELUNE ৮৪7০2‏ اصطلاںح UAE‏ 














nd Ug হালের Ir‏ مکی آیات ٣‏ یں شاہ پر القادر صاحب 
وہل وی ت ر صرہنے اوران کے اتباع س حضرت SAE‏ س عر نے لڑ نات جح ہکیا 
Us)‏ لیر کن لر زی ص۵۵۱٣)‏ 


“ফী সাবীলিল্লাহ'কে অন্য কাজে মিলানো 
দু “জিহাদ' একটি ইসলামী বিশেষ পরিভাষার নাম, কোরআন ও 
হাদীসে যখন ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন “কিতাল ফী সবীলিল্লাহ'ই 
উদ্দেশ্য হয়। তবে কিছু কিছু কাজকে জিহাদের সাথে মিলানো হয়েছে ফী 
সাবীলিল্লাহ শব্দ উল্লেখ করে। তখন এই মিলানোটাই হবে উক্ত কাজের 
ফজীলত | যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- 
" يرح‎ ৬ سبیل الله‎ ও طلب العلم فهو‎ ও "من حرج‎ 
যে ব্যক্তি ইলমে দীন তলবে বের হবে, ফিরে আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর 
পথে থাকবে। 
রাসূল E আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে 'তলবে ইল্মকে' ‘ফী 
সাবীলিল্লাহর' সাথে মিলিয়েছেন। এই মিলানোটাই তলেবে ইল্মের 
ফজিলত ৷ তদ্রুপ দাওয়াত ও তাবলীগকেও ‘ফী সাবীলিল্লাহর' সাথে 
মিলানো হয়, উক্ত মিলানোটাই দাওয়াত ও তাবলীগের ফজীলত | সুতরাং 
কোরআন ও হাদীসে “জিহাদের' ফজীলত সম্বলিত যত আয়াত ও হাদীস 
এসেছে, এর একটিও তলেবে ইল্ম কিংবা সাহেবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে 
TT مس می‎ 
তোহফাতুল আলমায়ী, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা - ৫৫২) 
ورک‎ ১ E RS, এর 
ভাষায়- 





4০৮৪8915942 
ہے لفظ بولا جانا ے لوا‎ LE ہے اور جب ت رآ و حدریث‎ UA WILLE... 
ںکو چہا دکیساتھ لات نکی گیاسے»‎ see راو ہوا‎ ME سے تال فی‎ 


ا نکیل ے الات ی فضیات Sw Ee‏ شر یف مج ے AILS‏ 
BLE ME Gof‏ اس میں ن یکر کم AN‏ نے طلب ع مکوئی 
ASME‏ الحاق بی طالب LBS‏ اک رح دعوت وک ے 
664 کک ایل رکیسا تح الھا نکیا ہہ اکتا ہے اور ی الاق ہیا کی فضیلت موی _ 

ترآ وریت می فضا RS‏ رک جآ یں اور مر یں ہیں ووسب EE‏ 
نہ طالب عم پر نلم کی ای یں ء نہ تن 40 خائ بات یاد ELS‏ 
(৮ ০০০৮০০/০ ০০১০৪)‏ 





১৬০ 





হযরত মাওলানা মুফতী নূর আহমদ বাংলাদেশী লিখেছেন : 
যদি আরাকান মুসলমানগণের উপর ইসলামের দুশমন ও জালেমরা 
আগ্রাসন চালায় এবং মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত আক্র ছিনিয়ে 
নিতে চায়, এমনকি মসজিদ- মাদরাসা ও শায়ায়েরে ইসলাম মিটাতে ওঠে- 
পড়ে লাগে । তখন আরাকান প্রদেশ ‘নফিরে আম' হয়ে যাবে | অন্যথায় 
নয় । 


যেমনটি ফাতহুল কদীরে রয়েছে : 

فإذا كان النفیر ৬৬‏ بأن ھجموا على بلدة من بلادالمسلمين فيصير من 
فروض الأعيان .. 

অর্থ : যখন 'নফিরে আম' হয়ে যায়, এভাবে যে, শত্রুরা মুসলমানদের 
কোন দেশে অতর্কিত হামলা চালায়। তখন সেখানকার সকলের উপর 
জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। 

“নফিরে আম’ এর অর্থ হল, যখন কোন শহরবাসী জানতে পারে যে, 
শত্ৰু আমাদের সন্নিকটে এসে পড়েছে। যে কোন সময় আমাদের জান-মাল 
ও ইজ্জত- আক্রুতে হামলে পড়বে....... তখন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যারা 
জিহাদ করতে সক্ষম শক্রবাহিনীকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ওদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করা ফরজে আইন। 

(আশরাফুল ফাতাওয়া, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৬৪) 


وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد এও‏ واصحابه اجمعین 
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدینگامین يا رب العالمین۔ 


